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ভীল্ত। 
5 
“ঠ/ মাসিক পত্রিকা । 


সিদ্ধাস্তবাচস্পতি হ্ীশ্যামলাল গোস্বানী ও 
স্রীদীনদ্ধু কাব্যতীর্ঘ বেদান্তরত্ কর্তৃক সম্পাদিত । 


»_ _াশাশশশিিলাশিটি পপি শীশী টি 


ভক্তিভগবতঃ সেব! ভক্তি; প্রেমস্বরপিণী। 
তক্কিরাননরূপ! চ ভকিরক্ুস্ত জীবনগ ॥ 


 ধর্থ বর্ষ) ] ভাদ্রগাস, জন্মাউমী, ১৩১২। [১ম সংখ্যা) 
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[ প্রবন্ধগুলির মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী । ] 


ভক্তমণ্ডলীর সাহায্যে 


ভাগবত ধর্প্রচারিণী সত হইতে প্রকাশিত । 
ঠিকানা--হাবড়, কৌড়ার বাগান, শীতলাতল|। 
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পি পি 


| বা্িক মৃণ্য সাক ১২ টাকা 


ভক্তি--৪র্থ বধ। 
স*থা-ভাত্র-১৩১২। 





শ্রীশ্রীরাধ বমণো হৃয়তি। 

্ ব্ ) 
ভক্তিরগবতহ সেব! ভক্তিঃ প্রেমন্দরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরূপ! চ ভক্তি ভরক্তস্য জীবনম্‌ ॥ 


প্রার্থনা । 


যস্ত প্রভা প্রভবতে। জগদ গুকোটি- 
কোটিবশেষবস্থধাঁদিবিভূতিভিন্নযৃ। 
তদ্ত্রহ্ধ নি্ষলমনস্তমশেষভূতৎ 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
ধিনি কোটি কোটি ব্রহ্মা অশেৰ বনুধাদি বিড়তি ভেদে ভিন্ন 
হইয়াছেন, সেই নিষ্ধল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম যে প্রভুর অজ- 
প্রভা, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি। 
আমাদিগের ভক্তি সকল-কল্যাণ-গুণ-নিলয় শ্রীভগবানের কৃপায় 
ভূতীয় বসর অতিক্রম করিয়। এই চতুর্থ বৎসরে শ্রী্ীকৃষ্ণচন্দরের 
পবিত্র আবির্ভাববাসরে তীয় ভক্তজনের সমীপবর্তিনী হইতেছেন। 
ভক্তজনের চিরসঙ্গিনী হওয়া ভিন্ন ইহার অন্য অভিপ্রায় নাই। 
ভুক্তজনের চিরসিনী হইয়া পূর্ণ, অপরিছিন্ন, কোটি কোটি ব্ক্গাণ্জে 
বন্থধাদি বিবিধ-বিভৃতি-ভেদের মূলাশ্রয়ন্বরূপে বিরাজিত, জীব. 
শক্তির সহিত অভেদে নিজ স্বরূপ প্রকটনকারী, সত্তামাত্র ব্রহ্ম 
ধাহার অঙ্গপ্রভা, মায়াশক্তির সহিত বিলাসে বিচিত্র ব্রক্ষাণ্ড 
সমুহের রচরিতা, যোগিধ্যেয়, অন্তর্ামী পরমাত্মা ধাহার অংশ, সেই 
ভক্তি ঘার! ভজনীয় স্বয়ং ভগবান শ্রকৃষ্ের প্রেমলম্পন্তির উদয়ের 
সাছাযা করাই ইঙ্কার একমাত্র উদ্দেশ্য । 


ভক্তি । 


ভেঙ্গে দাও মান। 


(১) 
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান । 
ধবায় নাহিক পাপী আমার সমান ! 
ছোট হ'তে ছোট আমি, 
এই ভাব দাও তুনি, 
কি আর জানাব ভোমায় করুণা-নিদান । 
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান ॥ 
(২) 
ভেঙ্গে দাও মান প্রত ভাঙ্গ অভিমান। 
হন্কার যেন হদে নাহ পায় স্থান। 
উঠিলে পড়িতে হয়, 
এই ভাব যেন রয়, 
আমার মানস-সরে সদা ভামমান । 
ভেঙ্গে দাও মান প্রভূ ভাঙ্গ অভিমান ॥ 
(৩) 
ভেঙ্গে দাও মান প্রত ভাঁঙ্গ অভিমান । 
অসার “আমিত্ব” ভেঙ্গে কর শতথান। 
কোথাকার কেবা “আমি+, 
জানত সকলি তুমি, 
“আমি আমি” কৰে আমি হারায়েছি জ্ঞান। 
ভেঙ্গে দাও মান প্রন্থ ভাঙ্গ অভিমান ॥ 
(8:).. ও 
ভেঙ্গে দাও মান প্রত ভাঙ্গ অভিমান । 
আপনারে দেখি যেন তৃণের সমান। 
দ্রীনতা হীনতা মোরে, 
দাও প্রভু দয় করে, 
ত। ন! হ'লে কিসে বল পাব পরিব্রীণ। 
ভেঙ্গে পাও মান প্রহথ ভাঙ্গ আভমান ॥ 


ভক্তি । ৩ 


(৫) 
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান। 
“আমি কিছু নহি ভবে” দাও এই জ্ঞান। 
সবার চর্ণতলে, 
যেন থাকি 'আমি? ভুলে, 
অপরের মন্দ বোলে নাহি কাদে প্রাণ। 
তেঙ্গে দাও মান প্রত ভাঁঙগ অভিমান ॥ 
(৬) 
ভেঙ্গে দাও মান প্রত ভাঙ্গ অভিমান'। 
আপনারে যেন নাহি ভাবি গুণবন। 
কোন,গুণ নাছি মোর, 
দোষের নাহিক ওর, 
এই জ্ঞ।দ বেন হদে পাষ সদা স্থান। 
ভেঙ্গে দাও মান গ্রহ ভাঙ্গ অভিমান ॥ 
(৭) 
ভেঙ্গে দাও মান প্র ভাগ আত্মান। 
আপনারে যেন নাহি হেবি রূপবান। 
ক্যা গঠন মোর, 
বচন কক্কশ ঘোর, 
জগতের হে আমি ধা এই জ্ঞান। 
ভেঙ্গে ৭ও মান প্রন ভাঙ্গ অভিমান ॥ 
(৮) 
ভেঙ্গে দাও মান গ্রড় ভাঙ্গ আমান । 
অধম-পয়ে প্রন হও অধিষ্ঠান। 
তোমায় আমার করে 
তোমারে হৃদয়ে ধ”বে, 
তোমারে ভাবিয়ে যেন যাদু মোর প্রাণ । 
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান 1 
শ্রকাপীপদ বিশ্বাস । 


ভক্তি । 
শ্রীশ্বীগৌর-গাথা। 


আনন্দলালাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিস্থন্দরায়। 
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ 


ঞটৈতন্যচন্ত্র বলিলেই আমদের কাহাকে ম্মরণ হয়? ম্মরণ হয় ধিনি 
আমাদের এই কলি-ভীবকে মায়ানিদ্রায অচেতন দোঁখয়া হরিনাম মহামন্ত্ 
 দিগ্সা চেতন করাইয়াছিলেন, সেই বিশ্বপ্রেমিক শ্রচৈতন্য দেবকে । এই 
জগৎ প্রকৃতই মোহময়ী মায়ানিদ্ৰার ঘুমাইতেছে, চিপদিনই যেন ইহা 
কতকগুলি |নদ্রানুর দেশ, কেহ এখানে জাগে না, জাগিলেও সঙ্গী প্রাপ্ধ 
হয় না, সুতরাং আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আর ঘুম।ইয়া ঘুমাইয়! কেবল 
স্বপ্ন দেথে। কিন্তু এই জগৎ প্রক্কতই একবার জাগিয়াছিল, পরিষ্কার 
জাগয়াছিল। কখন জান £ যখন নবদ্দীপে জচৈতন্দেৰ অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। [তিনিই কেবল এহ িদ্রিত বিশ্বরাজ্য জা মি তিনি 
যেমন জাগাইয়াছিলেন, তেন্ন আবু কে পারে নাই বা পারে না, এই 
জন্যই আমরা তাহাকে সেই জগচ্চৈতন্যময়ের সাক্ষাৎ মুর্তি বলিয়৷ বিশ্বাস 
করি। ঘাহা কেহ পারে না, ভাহাই ফিন করিতে পারেন, তিনিই ঈথ্বর। 
কারণ সাহার অধিক বা সমান শর্ভিধর জাথ কেহ নাই, জীবে যে শক্তি 
সঞ্চারিত হয়, সে শত্তি তাহারই, কিন্তু পুর্ণশর্তি একমাত্র ভাহাতেই 
প্রতিষ্ঠিত । শক্তির পূর্ণ বিকাশ ফেখর।ই জীবগণ তাহাকে অবতার বলিয়! 
জানিতে পারে এবং শক্তির তারতম্য অগ্সারেই পুর্ণ, পূর্ততর, পূর্ণতিম এই 
খ্িবিধ অবতার ভেদ হয়। আমর! শরীরুষ্চচৈতন্যে পুর্ণতম শক্তির বিকাশ 
দেখিতে পাই, কারণ পুর্ণতম শক্তির বিকাশ ভিন্ন স্থাবরজঙ্গম অভিভূত করিতে 
পারেনা । যিনি হবি বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক সমাবেশ করিতে পারেন, 
আলাপমাত্রই পাথরের প্রাণে প্রেমসপ্ধশর করিতে পারেন, যাহার হ্রি- 
ধ্বনিতে বনের ব্যাদ্র হরিণ প্রভৃতি পশ্ুও নৃত্য করিতে করিতে ধাবিত হয়, 
এবং এতদুর শঞ্জি বিকাশ করিয়াও যিনি দীনের দীন, কাঙ্গালের কাঙ্গাল, 
নিরীহ নিরহঙ্কৃত, তিনি পুর্ণতম শক্তিধর ইহ] সহজেই বিশ্বাস হয়। 
সেই শক্তিধরের পুর্ণতম শক্তির বলে এই জগৎ একবার জাগিয়াছিল, জাগিয়া 
দেই বোগিজন-ধ্য।ন-গম্য মৃদ্টি প্রত্যক্ষ করিয়! ₹ভার্থ হইয়াছিল। কিসে 


ভক্তি । ৫ 
মৃদ্ধিঃ অতি অদ্ভুত! যাহার নাম আনন্দলীলামন্্-বিগ্রহ। যাহা দেখিয়া 
কাহারও ভম্ম হইত না, বিদ্বেষ হইত না, সন্তরম হইত না, দেখিলেই 
লোক কি এক আনন্দরসে ভুবিত, ইহাই ধাহার একমাত্র লীলা, তিনিই 
সেই আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ শ্ীচৈতনাদেব। রঃ 

সে মুর্িখানির আরও কিছু বিশেষত্ব ছিল, হেমকাস্তি অনেক হইতে 
পারে, কিন্তু সেই হেমবর্ণ হইতে ষে একটি উজ্জল কান্তি নিঃস্যত হইত) 
তাহা মানুষে পাওয়া যায় না, সে হেমকাস্তি সাধারণ হেমকান্তির মত 
হইলে, তাহার এত বড়াই কি ছিল, ঘে এই হেমকান্তির এতদূর বর্ণন 
পড়িয়া! গিয়াছিল, অবশ্তই সে ক্যান্ততে একটি অলৌ।+ঞ%তা ছিল। 
কি সে অলৌকিকতা জান? সে কান্তির নিকট স্ত্রী, পুরু, পশু, পক্ষী, 
সফলের চিত্তই অভিভূত হইয়া মুগ্ধ হইত, সে প্রতিভার নিকট সকল প্রতিভ। 
পরাজিত হইত । লোকে তাহাকে শিক্ষ। দিতে গিয়া শিষ্য হইয়। গিয়াছে, 
গালি দিতে গিয়] স্কৃতি করিয়াছে, বিদ্রুপ করিতে গিয়া প্রেমোন্মাদে নাচিয়াছে, 
তাহাকে মারিতে গিয়াও তাহার গলা ধরিয়া কাধিয়াছে, এ প্রতিভ1 মনুষ্য 
নাই, অব্তারে নাই, তাই তিনি স্বরূপবিগ্রহ বলিয়া স্বীরুত হইয়াছেন। 
অতএব সে কান্তি সাধারণ ন্বর্ণকান্তি নহে, সে দেহ হইতে বিনিঃস্যত কান্তিই 
যেন জানাইয়া দিত-- 

রল্সাভং স্বপ্রধীগম্যং 
বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্‌ ॥ 

ভক্কির চরম বিকাশ প্রেম । এই প্রেম ছুই প্রকার, বৈধীভাবোথ গ্রেন 
ও রাগানুগীয় ভাবোথ প্রেম। বৈধীভাবোখিত প্রেমাপেক্ষা রাগানুগীয়ভাবোথ 
প্রেমের নিফিঞ্চনতা অধিক, ইহা নিষ্ামতার পরাকাষ্ঠা, এইজন্য ইহার নাম 
মহাপ্রেম। এই মহাপ্রেম ত্রজরসাত্মক, ব্রজের ভাব, সকল ভাবের 
পরাকাষ্টা, সকল যুগের সকল ভক্তই ব্রজতাবের নিকট পরাভয় মানিয়া- 
ছেন, যাহার নিকট সর্বৈর্্য্য পূর্ণ ভগবানের পারমৈষ্বধ্যও সঙ্কুচিত হইয়া 
যায়, অতএব উহা! হুর্লত। কিন্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে দেখিবামাত্রই লৌক 
এই ছুর্লভ প্রেমরসে মগ্ন হইত। অজ্ঞ জনও তাহার দর্শনমাত্র এই সাধন- 
সহত্-মুছূলভ প্রেমরত্ব পাইয়াছিল। এই অদ্ভুত শক্তিবিকাশ অন্য কোন্‌ 
অবতার হইতে হয় নাই, এইজন্যই তাহার একটি নাম মহা-প্রেম রস-প্র্। 

নামের সার্থকতা প্রত্ক্ষ কিনা দেখিতে চাও দেখ, শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্যচন্তরে 


লা 


৬ ভক্তি । 
যাহার ৭1৮ নাহ, ছুলভা ত্রগবসাত্মিক। বাগান্তগা ভক্কিন নিকাশ তাহাতে 
নাই। কেবল পাখীর মত প্রবন্ধ পড়িয়া! যাইও না, বেশ অনুসন্ধান করিয়া 
দেখ, শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখ ব্যক্তিতে এ মহাপ্রেমের কণা দেখিতে পাও কি 
নাঃ পাইবার উপাঘ নাই, এইজনাই যুগ-যুগাস্তরের ভক্তে ভক্তে অনুসন্ধান 
করিরা শ্রানরোত্তম ঠাকুর গাইয়।ছেন-_- 
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, 
নরোভ্ভম মাগে তার সঙ্গ ॥ 
এইজন্যই কাণীর যতিশিলোমণি প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন-_- 
অপ্যগণ্যং মহৎ পুণামনন্যশরণং হরেঃ। 
অন্ুপাসিতচৈতন্যং ন ধন্যং মন্যতে মতিঃ ॥ 

অগণ্য মহৎ পুণ্য থাকুক না, তাহাতে কি হয়, স্ব্গাদি রহ্গত্ব পর্য্যস্ত 
তুক্তিই ইহার ফল। হ্রির একান্ত শুক্তই বা হইলেন, তিনি পঞ্চবিধা! মুক্তির 
অধিকারী বা বৈদীভাবোখ পঞ্চমপুকষার্থ প্রেমের অধিকারী । কিন্তু 
শাচৈঠন্যচন্দের যিনি উপাসক নহেন, স্ুদুললভা বজরসাত্মক ভক্রিরত্ছে তাহার 
অধিকার নাই। অভএব তিনি ধন্য হইয়াও ন-ধন্য। 

যধি কেহ মনে করেন, শ্রীনধাকৃষ্চ-লীলাদির্‌ অনুশ্মরণ ও অই্টকালীন্না মানসী 
সেবা প্রভৃতি শাখ্বান্ুগা ভপ্তির আচরণ হইতেই ক্রমে ব্রজভাব লান্ত হইতে 
পারে, চৈতন্য উপাসনার প্রয়োজন কি? তাহা নে ; কেন না, শাচৈত্ঠ 
দেবই সে উপাসনার আদশ, সে আদর্শে যাহার গ্রাতি নাই, সেই ব্রজরস- 
মুস্টিমান্‌ মুভ্তিখানি শাহাব হয়ে জাগে না, সেই মুস্তির সেই ব্রজরভাবপ্রবণ- 
স্বরূপা লীলা বাহার গরপয়-হদে তরপ্পিত হয় না, তিনি কি দেখিয়া সেই 
অপূর্বব শ্রজভাব শিখিবেন? শগৌরাঙ্গে শ্রগৌরলীলামর প্রীতি নিবন্ধ হইলে, 
ব্র্ঘভাব আপনি স্কবিত হয়, নচেৎ শত সাধনেও হয় না। 

ঘে এনন বিশ্বপ্রেমিক অবতারে শুক্তিশ্হ্য, সে কি কৃত নহে? কতদ্বত! 
কি? কৃতোপকার স্বীকার না করা । শ্রীচৈতন্তদেবের আত্মত্যাগ, বিশ্বপ্রেম, 
জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা। কোন্‌ অথতার জীবের জন্য সর্বত্যাগ করিয়া দেশে 
দেশে জনে জনে জীবোদ্রমন্্ শীহবিনাম বিলাইয়! ভ্রমণ করিয়াছেন? কোন্‌ 
অবতার জীবের ছুঃখে জীবের গল। ধরিয়া কাদিরাছেন ; কৌন্‌ অবতার জীবের 
শিক্ষার জন্য নিভে কঠোর বৈরাগ্য লইয়া পথে পথে গ্রামে গ্রামে বনে বনে 
রোদন কারয়! বেড়।ইয়াছেন ? এমন বরুণা ধাহার, তাহার সেই কারুণারস- 


ভক্তি। ৭ 


সুর্তিনান মৃষ্ঠি হদয়ে জদজ্ে প্রতিষিত ন! কবাঁব মৃত "সাব কুতদ্রতী কি? 
রুতদ্ধের স্থান নরকেও নাই, সে কি প্রকাবে মোক্ষাপিকমুখম়ী বছ- 
গতি লাভ করিবে? অতএব শ্রীচৈতন্টোপাসনাহীন ব্যক্তি ন-ধন্ত ! সহঅবার 

ন-ধন্য! সন্দেহ নাই। 
শীরুষ্ণের বরের বিলাস শ্রবণে আমরা মুগ্ধ হই, অশ্রু নিসঙ্জন কবি। 
কেন করি, তাহার ঠিক অর্থ জানি না । উহা কি? উহার নাম উদ্দীগন। 
শুনিতে শুনিতে বা পড়িতে পড়িতে অভ্ঞাতসারে একটি অস্থায়ী র্গ- 
ভাববিষ্ব আমাদের মনে আইসে, কিন্ত আমরা ধারণা করিতে পাবি 
না। কেন পারি না জান? জপ ভাববিশ্বেব স্তামিত্ব নাই। যেমন 
কোন ব্যক্তি দর্পণসমক্ষে ধঁড়াইলে প্রতিবিশ্ব পড়ে, মন্রিসা গেলেই, 
গ্রতিবিদ্ধও দেহেব সঙ্গেই সরিয়া! যায়, সেইকপ ভাববিশ্ব 9 আলে|চনাঁব 
সঙ্গেই বিরাম পায়। ঘেমন হাপোরে যতক্ষণ লৌহ থাকে, ততক্ষণ লাল, 
কিন্তু উত্তাপের বাহিরে 'মানিলেই স্বরূপ ধারণ করে, এর ভাববিষ্বও 
সেইকপ অস্থায়ী। এই জন্ত একটি স্থারী আদর সম্মুখে রাখিয়! ভাব 
শিক্ষা করিতে হয়। সে ভাবের পু্ণাদশ শুচৈতগ্ত, শচৈতন্তলীলায় 
গীতি ভইলেই তাহা হইতে একটি অস্থায়ী ভাব আইসে। সেই অস্থ্ী 
ভাব ক্রমে স্থামী ভাবে পরিণত হর। 'অভএব কলিমুগে আচৈতন্যদেবই 

জীবের সহজ উপাস্য। 
* আহবিজনকিস্কর এ্রঈশ্বরচন্ত্র পড়িঘা। 





নিগুণ ব্রহ্ম । 


বিষ্টভ্যাহমিদং রুতল্সমেকাংশেন স্থিতো জগৎ গীতা। 
এতানানস্ত মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষ | 
পান্দোহন্ত বিশ্বা ভূত।নি ত্রিপাঁদস্তামৃতং দিবি ॥ 
থগ্রেদীয়পুকষক্ন্তম্‌। 
মণি মৈছে অবিরত প্রসবে হেমভাব। 
জগজপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ॥ প্রীচৈ চঃ 
এক ব্রঙ্গ সপ্ডণ নিরুণ দ্বিবিধ। ইহার তিন পাদ নিগুণ অমুষ্ঠ 

স্ববপ। একপাদ জগজ্প পরিণত; ইহ সগুণ ব্রঙ্গ। নিগুণ বঙ্গ 
আদি পুকষ। লগত সপ্ুণ, কিন্ত শ্রীগবান্‌ সাকাব বলিষা সপ্ডণ বঙ্গ 


৮ ভক্তি । 


একথা ভ্রমাম্বক। তিনি মণির স্তর স্বর্ণভার প্রসব করিয়। অবিকৃত । 
ধিনি নিজ শক্তিতে নিতা বাস করেন, তিনি পুরুষ শ্রীনিবাস। বর্গ 
কথনও শক্তি ছাড়া নহেন। আবার দেখুন, ধাহার চতুর্থাংশ নির্ধারিত 
হইয়াছে, তিনি কখনও নিরাকার নহেন। সমুদ্রের মত্শ্ত সমুদ্রের একাংশে 
বিচক্পণ করে, সমুদ্রের আকার নিদ্ধারণ করিতে পারে না। মতস্তের পক্ষে 
সমুদ্র নিরাকার । একাংশে পড়িয়া জীব বরহ্ষের পর্ণত্ব অগ্ভব করিতে 
অক্ষম। এক সময় লোকে পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলিত। পৃথিবীর গোলত্ব 
নেত্র দার! অন্থভব করিতে পাবি না। নিরাকার শব্ধের অর্থান্তর গ্রহণ 
করা যাউক। ত্রন্ধ সুক্র( তরল) কি ঘন? নয়নে বাথুর অস্তিত্বামুভব 
হয় না, কিন্তু ত্বকে! তজ্রপ চিত্তের গাড় মালিক্টাবস্থায় ঈশ্বরের বিশ্কমানতা 
স্বরে না, ইহা জীবের অটস্থতা। শুপ্কাপুন্ধ চিত্তে তরল, বিশুদ্ধ চিন্তে ঈশ্বর 
ঘন। ইহাই ঈশ্বরান্থভূতির ইন্রিয়। জ্ঞানবস্ত্রে যাহ! তরল দেখায়, ভক্তিযন্ত্রে 
ভাহাই ঘন। জ্ঞানে অনুভূতি | বরহ্ধান্ুৃতি ), ভক্তিতে প্রত্যক্ষত]। প্রত্যক্ষ 
যা তাহাই সত্যের সত্য। অন্তান্য ধর্শেও দেখুন্-মহম্মদ যার দোস্ত, 
ভিনি কি সাকার নহেন? পুত্র ধীশু ন্বর্গাসিংহাসনে পিতৃক্রোড়ে বসিলেন, 
পিতা কি নিরাকার? সকল ধর্মেই সাকারবাদ। নিরাকার সাকারে সমদ্ধ 
বর্ডে না। নিরাকারত্ব প্রাচীন সংস্কারমাত্র। যত দিন পূর্ণবরঙ্গ আদি 
পুরুষ ভগবান্‌ ভক্ত্যভাব বশতঃ দেখা দেন নাই, ততর্দিন তিনি জ্ঞাননয়নে 
নিরাকার প্রতিভাত ছিলেন। ভক্তি-বিকাশ-প্রভাবে ক্রমশঃ জীব তাহার 
স্বরূপতত্ব অবগত হইয়াছে। এই নবতব্ব সহ প্রাচীনতৰ মিলিয়! মিশিয়' 
একট গোল বাঁধাইয়াছে। কেহ ভাবেন নিরাকার, কেহ সাকাঁর। 
উহা অধিকার ভিন্নতার ফলম্বরূপ। যে দিন নিরাকার সংস্কারটি এককালে 
বিধৌত হইয্। যাইবে, সে দিন হইতে সব গোলবোগ মিটিয়া যাইবে 
তখন সর্বত্র ভক্তির জয়পতাকা উড্ডীন হইবে। ভগবদ্ধাক্য শ্রীচৈতন্য 
চরিতামৃতে ১ 

যডৈস্ব্ধয পূর্ণানন্ বিগ্রহ ধাহার। 

হেন ভগবানে তুমি কহু নিরাকার ॥ 

নিরাকার বলিলে নিঃশক্তি হয়, যথা £-_ 
স্বাভাবিক তিন শক্কি যেই রচ্গে হয়। 
নিঃশক্তি করিগ! তারে করই নিশ্চয়॥ শ্রাচৈ: চ:। 


ভি 


মী 


1 ৯ 


নেদে নিপুণ ব্রদ্দ আদিপুকঘ কথিত হ্ইহছেন। পুকষ শক্তিসংঘোগী। 


সুতরাং নিপুণ ত্র্ধ সাকার। সাকান ইশ্বপ সগ্ুণ এই একটা দৃঢ়সংস্কার 
আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু ঈশ্বর নিত্যপাকার নিত্যনিগুণ। স্বরূপ- 
তহ্থাবগতি না ভওএ| পর্যন্ত ঈশ্বন নিরাকান-_-মস্থিত্বভীন । গিবিগহ্বনে আধার 
দেখি, গহ্বরদুখে কশ্মি দেখি, বাহিবে কুধ্য দেখি । নন চাপিনে আধার 
বেখি, বুজিলে রশ্মি দেখি, খুলিলে কর্য্য দেখি। যহক্ষণ তাঁহাকে দেখিবার 
চেষ্টা করি, ততক্ষণ নিরাকার, কারণ, ভাঁভাকে ভন্বহঃ দেখি না। বখন 
কণা কিয়! তিনি দেখ| দেন, তখন ভিনি সকাল, কারণ, তখন ঠিক 
ভাহাকেই দেখি । 

অর্থান্তরে ঈগর সুশ্মা বীঘন্তন্রপ, জীবের শদ্রাদপি দুর সবনন্দিরে পূর্ণকূপে 
প্রকাশিত হন। অশ্ীভগবান সম্বন্ধে মনা বিচার খাটে না । ভগবদক্য 
বা আপ্তবাক্যন্প শান্সই অন্য। বিগ্বান কনিলে সব কথা জদয়ে দিলে! 
শাঙ্ছের সত্যতা ফলে, হৃদ সাঙ্গ দেব। তণে এই কণাগুনি মঙ্কলন করার্‌ 
উদ্দেশ্ত এই যে, নেদবাঁকা বা ভগব্দাক্য যখন সাকারত্বের সাক্ষ্য দিতেছে, 
তবু অসত্যে লোকের এভ মাস্ক! কেন 2 ততকারণ এই যে, সাকারেৰ একটি 
নিরাকারত্ব আছে। ভাভারই বিকার বা কদর্থতা এত ছাইয়া ফেলিয়াছে। 
শ্রীভগবানের বপু ভৌতিক নয়, ভুতবাং ইন্দিমের অগ্জাহা। উহা পৃথক্‌ বপ্ত। 
এই পৃথক্‌ বস্ত দর্শনযোগ্য জীবনে পুথক্‌ ইন্দিদ। তদিন্র্িয়ের নন্ম,খে তিনি 
প্রতাক্ষীভূত হন । 

আবার শুনি, ভক্তের সর্বেন্দিঘগ্রাম পবিব্যাপ্ত করিয়া! শ্রীভগবান্‌ সক 
পান। ইহার তাৎপর্য কি?__তাৎপর্ধ্য এই যে, পুথক ইন্দ্রিয় নিজ দ্যোভক- 
শক্তি দারা বহিবিন্দ্িম সকল উজ্জল ও সমধন্মী করিয়া অধিকার করে। 
তাতেই শ্রীতগবান্‌ সর্ষেন্জ্িয়ে পরিব্যাপ্ব হন । 

নিরাকার-ভাবনায় অশ্র-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্িক বিকার পরিলক্ষিত হয় না। 
যেরূপ ভাবনায় ভাবোদর ও প্রেঘানন্দ সঞ্চার হয়, সেনপ ভাব্নাই শ্রেরঃ। 
ইহাই সত্যের প্রমাণ। পূর্ণবঙ্গ নিগুণ সনাতন প্রহ্ধ অনৃতনয়ূনে আমাকে 
চাঁহিতেছেন, অই যে কর্ণ পাতিয়া সাঁদরে আমার কথা শুনিতেছেন, অই যে 
শ্মিতশীতলাধরে মৃছু মুছ আমাকে কি বলিতেছেন, এই যে আমাকে স্পর্শ 
করিতে পদ্মাস্ত প্রসাবিত করিলেন, এই সব শ্কুস্তি, বিনা কি আর প্রেমানন্দ 
লাভ হয়, না সান্ষিক বিকার হয়? 

চু 


১০ ভক্তি । 


তবে বণিবেন, নিগুণ আব।ন সাৰ্দিক যোগ কেন ? 
পার্থিবাদ্দাকণো ধূমস্তম্মদপ্রিন্্মীন্সঃ | 
তমসস্ত রজস্তম্মীৎ সন্গুং যদ্‌ ব্রক্মদশনম্‌ ॥ 
ীমগ্ছাগবতগ্‌। * 
যেকপ অপ্রকাশ কাষ্ঠ হইতে পম উৎপন্ন হয়, ততৎ্পর যেই পম হইতে 
অতি পবির বৈদিক যজ্ঞাদিকার্ধাসাপকশ্রেন্ঠ 9 প্রাকাশস্গপ অগ্রি উৎপন্ন 
হয়, সেইবপ অপ্রকাশ তমোগ্তণ 'ও তমোগুণাপিছিত দেবভাপেক্ষা রজোগুণ রজো- 
ধারিটিত দেনতা শ্রেষ্ঠ এবং এ রজোগুণ ও তদুপতিত দেব্তাপেক্ষা সাক্ষাদক্গ- 
এনগ্গবূপ সন্ত্গুণ ও সন্থাশিত দেবতা বিষ্ঃই শ্রেষ্ঠতম । 
জ্যোতিঃস্বূপ ত্রহ্ষোপতিত দিত বিষ ঘনবিগহ | উহা সনদের পরি- 
| নিওন। ভীব একটি শক্তি1* উহা নির্ঘলাবস্থার় সাদ্িকভাব প্রাপু হয় 
এই সান্বিকভাব পাধাভাব-কনিকা। এই প্রক্ুতিসন্থ নিগুণিষ্পনী | নদী- 
তটে পৌিলে বেমন নদীর জণ স্পর্শ করা ঘাষ, সন্্তটে পৌগিলে তেমন 
নিশুণ সাক্ষাৎকার হ্য়। জন্ধেৰ শিগুণনৈকটা হেতু শুদ্ধসস্বনিগ্ত ণম্পর্শী, 
থা শ্রীম্ছাগবতে-_ 
ততে। জগন্সঙ্গলমঢ্রাত!ংশং সমাহিত শুরহতেন রা | 
দধান্‌ চি কাটা যথানন্দকনং মন 
দেবী গ্োোভমান। প্ুদ্ধসন্েত্যর্থঃ।- জীপবস্বাহী। 
শুদ্ধসন্তে নিশুণেন আবিভাব। শুদ্ধসঙ্কতা ও শিগুণঠা একাবস্থ বা মম- 
সামফ়িক। কমলের বিকাশ এনং মধুসঞ্চার যেমণ। অহংতণপরিশ্ন্যাতা প্রধুক্ত 
এই শুদ্ধসন্থও শিগুণহ। নিপুণ সাক্ষাৎকানে শিগুণ সান্ধিক ভাব সঞ্চার 
হয়। ইহা সাক!রোপাসনাবই নিগুশাযুত পরিণাম । অতএব ভাবলক্ষণ সাকার 
সত্যতার গেতিক। 
দুর্লভভাবীঘৃহ উপেক্ষা করিয়। মানব অন্য কি চাহেন, আমরা জানি না। 
হয়তে! ভিনি কেরামতের জগ্ত ল।লায়িত। তবে সাণধান, তাহাকে কেরামতে 
যাইতে হইবে। 
তমঃপ্রাধান্য ঈশ্বর নাস্তি কি বাষ্প। রজঃগ্রাধান্যে নিরাকার বা জল। 
এবং সন্প্রাধান্যে সাকার, বপ্ষ। সঙ্ধপ্রাধান্যে বে ভগবৎসধন্ধ, তাহ নির্ডণ। 
গুরু বস্তরট নিগুণ। কারণ গুকরূপী শ্রীমন্দিবের মুক্তদ্বার দিয়া চাহিব। 
শ্রীবিগ্রহ ভগবান্‌ শিষ্যে ক্ূপা কবেন। হৃতরাং গুরু গোখিন্দে কোন ভেদ 


ভক্তি। ১১ 
নাই। নযনতারা-প্রতিফণিত জ্ঞান ছাব! যেদন বস্ততস্ক নিরূপিত হব, তব্রপ 
লীলায় নিত্য নিরূপিত হয়। গুরু ও গোখিন্দ, লীলা ও নিত্য অভিন্নান্্ক 
ব্লিরা গুরু ও লীলা নিগুন। নাম নামী অভিন্নাম্মক বলিক্সা নাম নিগুণ। 
ভগবৎসন্বদ্ধান্ুকুল যাকিছু সবনিরুণ। নিগুণ শব্দে অমায়! বুঝায়। গুক 
শ্রীভগবানের গীঠে; লীল! শ্রীভগবানের রুপাভরঙ্গতাগ্ডব। অতএব শ্রীভগ- 
বানের নাম-গুণ-ল্রীলান্ুপান ও তদন্রণীলন কবাই নিগুণোপাসন!। ইহা! নীবস 
নিগুণ নয়, নিগুণ রসায়ন । এভগবন্।মে যে তোমার অশর-স্বেদ-কম্প-পুল- 
কাবলাদি, এ সন নিগুণ। কারণ, এ মব মায়ার অধিকারে নয়। তাই বলি, 
মন একবার শিপু লীবাস মজ। ভীণাঙ্গাপদে আব কিছ মাগিন না, নাগিও 
সে ছুটি। 

বৈষ্ণনানুগ 
শ্ীকালীহর নম দাস। 


শ্রীশৌরাঙ্গচরিতাম্ৃত। 
(পুর্ব গ্রকাশিতেন পর) 

এই সমরে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন চঞ্চল তেমনই আবদারী ভ্ইখা উঠিলেন । 
তিনি খন যাহ! দেখেন, তখন তাহাই চান। ঘাঁহা চান, তাহা না পাইলে, 
কাদিয়া আকুল হযেন। একদিন অকাবণে বোদন করিতে আরন্ত করিলেন। 
জনকজননীর ও প্রতিবেশিগণের অনেক সাস্বনাবাকোও তাহার রোদনেৰ 
অবসান হইল না। সকলে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, “জগদীশ 
পণ্ডিত ও ভ্রণা ভাগবত আহপ্রিবাসন “উপলক্ষে বিবিধ উপহান আয়োজন 
করিয়।ছেন, তাহাদিগের গৃহ হইতে এ সকল দ্রব্য সামগ্রী আনিয়া দাও, 
তবে আমার শান্তি হইবে।” জনকজননী পুত্রের এই প্রকাব অসম্ভব কথ। 
শুনির! যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হইলেন। উক্ত পরম বৈষ্ণব বিপ্রদ্ধয় লোক- 
পরম্পরায় প্রীগৌরাঙ্গের কথা শুনিয়া, উহা শ্রীভগবানেরই ইচ্ছ! মনে করিয়া, 
ক্ভগবনিবেদিত যথাবস্থিত উপহার সকল নিশ্রণাপকের নিমিত্ত লইয়া গেলেন 
এবং উহার কিয়দংশ তাহাকে ভোজন করাইয। শ্রীভগবানের তৃপ্তি হইল 


১২ ভক্ভি। 


ভাবিয়া আনন্দগাগরে মগ্র হইলেন। ঘটনাস্থলে সমুপস্থিত নরনাপীবৃন্দ এই 
ইন্জিদ্ধের অগোচর অচিস্তানীয় অলৌকিক ব্যাপার অবলোকনে যৎগরোনান্তি 
বিশ্রিত হইলেন। এইরূপে মাসামন্গজ-বালক শ্রীণৌর।ঙছের বাল্যলীলা৷ সকল 
দর্শন 'ও শ্রবণ করিনা নধাধার ও ত.ননকটনন্ত্ী স্থানের লোক সকল আশ্চর্য্য 
বোধ করিতে লাগিলেন। 


য্ঠ পরিচ্ছেদ । 





পৌগণ্ড লীলা । 

জিগোরাছ ক্রমে পৌগঞ্ড বয়স প্রাপূু হইলেন।  জগনাথনিশ পুত্রের বিদ্ঞা- 
রম্ভের কাল উপস্থিত বুঝিরা, শুভপিনে ঘখাবিধি উাহার বিদ্যারস্ত করাইলেন। 
শীগৌরাঙ্গ সমবরঙ্ক বালকদিগের অভি পাঠশালার যাইয়া লেখাগড়ী করিতে 
লাগিলেন অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণধালাদি প্রথম পাঠ সকল শিক্ষা হইল। এই 
সময়েও কিন্ত তীহার স্বভাবের চাঞ্চল্য দূর হইল না। তিনি পাঠান্তে বালক- 
দিগের সহিত গঙ্গান্সানে বাইয়া বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
লিখিত আছে,তিনি কনের সমপ্ধ 'অতিশর চাপল্য প্রকাশ করিয়া খাকেন ১ 
কখন শ্গানকারী লো'কদিগের গরাত্রে জল নিক্ষেপ করেন) কখন উহাদিগের 

বস্ত্র সন্কণ পরিবর্তন করেন; কথন কাহার দ্রবগাতি বলপুর্ববক হরণ করেন) 
কখন বোন বালককে কটুণাক্য বলেন; কখন কাহাকে প্রহার করেন; 
কখন কাহার মহিত অনর্থক বিবাদ করেন) কথন কাহাকে জলে ডুবাইর! 
দেন) কখন স্বদং জলে অগ্র হইয়া। কাহার পা! ধরিয়া! টানেন; কখন কাহার 
স্কন্ধে আরোহণ করেন; কখন কাহার গাত্রে ধুলিকর্দমাদি প্রক্ষেপ করেন) 
কখন কোন বালিকাকে বিবাহ করিতে চান) কখন কাহার বস্ত্রহরণ করেন; 
এই সকল অত্যাচারে প্রতিবাসিগণ নিতান্ত উত্পীড়িত হুইয়! যথেষ্ট তিরঙ্ক'র 
করেন ও নানাপ্রকার ভর দেখান। কিন্তু তাহাতেও যখন তাহার দৌরাক্ম্যের 
নিবৃত্তি হইল না, তখন অগত্যা তাহার! এ সকল বৃত্তান্ত ভীহার পিতামাতার 
কর্ণগোচর করিতে বাপ্য হইলেন। শুনিরা শটীদেণী অভিযোগকারীদিগকে 
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অগ্রনয় বিন করিয়া ও পুত্রের শাসন বিষয়ে গ্রাতিজ্ঞী করিয়। বিদায় করি- 
লেন। শিশ্রপুবন্দর কিন্তু শ্ররূপ অভিবোগ সকল শুনিতে শুনিতে অতিশন্ 
বিরক্ত ও ক্ুন্ধ হইযা শেষে একদিন বালকের শাসনার্থ স্বয়ং দণ্ডহস্তে গঙ্গা- 
তীব্বাভিমুখে গমন করিলেন। তদ্র্শনে অভিযোগকারিগণই আবার, “অবোধ 
বাঁলকের কার্দ্যে ক্রোধ করিতে নাই” এইপ্রকার সান্্নাবাক্য বলিয়া, তাহাকে 
নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কারণ, সাহারা কৌতুক দেখিবার 
নিমিত্ত বাহে অসস্তোবের ভাব প্রকাশ করিলেও, অস্তবে বালক শ্রীগৌরাঙ্গের 
গ্রতি কিছুমান বিরক্ত হন নাই, বরং অন্ুবক্তই ছিলেন, অতএন তাহাকে কোঁন- 
কূপ পীড়ন কবা হয়, এনপ তীহাদিগের অভিপ্রায় ছিল না। যাহা হউক, 
জগন্নথঘিশ্র যগন নিতান্তই রোধবে পুত্রের শাসনার্থ চলিয়া গেলেন, খন 
উ1হারা অন্য পথ দিয়] সর গঙ্গাতীরে উপস্থিত ভয়! ভ্রীগৌবাঙগকে সতর্ক করিয়া 
দিলেন পিতা কুদ্ধ হইগ্রা আসিতেছেন শুনিয়া, শ্রীগৌনাঙ্গ নিন টনক্্ট বাঁলক- 
দিগকে শিক্ষা দিয়! টি পুস্তকাদি লইয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান পূর্ববক অন্য 
পথ অবলম্বনে গুজে উপনীত ভইলেন। এদিকে জগন্নাথমিএ পুত্রের শাসনার্থ 
গঙ্গাতীবে আদিম! উপস্তিত হইলেন। তিনি জলে অপরাপর বালকদিগের 
মপ্যে শ্রীগৌর।গগকে দেখিতে না পাইয়। উ্ভারিগকে তাহার কথ! জিজ্ঞাসা 
ঝনিলেন। তাহা শিক্ষিত ছিল, জিজ্ঞাসামা্ই বলিল, “নিমাই আজ এখনও 
স্নান করিতে আগে নাই, পাঠশালা রড, গুহে গিয়াছে, আমরা তাহার 
অপেক্ষা করিতেছি 1” বাঁলকদিগেব কথা শরনণ কধিযা। জগন্নাথ মিশ্র গুহে 
ফিরি আদসিলেন। আসিয়ই দেখিলেন, ভীগৌরাঙ্গ মলিন কলেবরে শুদ্ 
বঘনে তৈল প্রার্থনায় জননীর নিকট দীড়াইয়া আছেন। দেখিয়া তিনি যাঁর-পপ- 
নাই বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাঁবিলেন, ধাভার! পুরের দৌরাস্মোর বৃত্তান্ত থিবেদন 
করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেন নাই ইহা স্থিব, অথচ পুত্রের অঙ্গে কিম! এ 
স্নানচিন্ত লক্ষিত হইতেছে না। মিশ্রবর ভাবিতে ভাবিতে আকুল হইপেন। 
তিনি মনে মনে পুত্রকে মহাপুকষ বলিক্মা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
তাহ।র এ ভাবও স্থায়ী হইল না। শ্রীগৌরাক্গ তীহাঁর ক্রোড়ে উঠিলেই তিনি 
বাৎসলারসের উদ্রেকে সকল ভুলিয়। গেলেন। তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন, 
দবিশ্বস্তর, তোমার এপ কুবুদ্ধি হইতেছে কেনে? ভুমিকি নিমিত্ত গঙ্গাতীরে 
যাইয়া লোকের প্রতি অতাংচার কর? তুমি দেবতা! ও ব্রাহ্মণ মান না, সকলের 
এতি অত্য।চ।র করিয়া? থাক।” এই কথা শুনিষ। শ্রগৌরাঙ্গ বলিলেন, “আজ 
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আমি সান করিতেই যাই নাই। আপনি আঁসাকে বিনা অপরাধে অপরাধী 
বিবেচনা করিতেছেন। আজ যদি কাহারও প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইয়] 
থকে, সে অন্ত বালকের কৃষ্ত, আমাব কৃত নহে। আমি না থাকিলেও যদি 
আমার নামে দোষারোপ হয়, তবে সত্য সতাই যথেষ্ট অত্যাচাব করিব” এই 
কথা বলিতে বলিতে তিনি পিতার ক্রোড হইতে নাহিয়া জননীন নিকট হইতে 
তৈল গ্রহণ পুর্ববক গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। জনক ও জননী উভয়েই অবাক্‌ 
হইয়া বহিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গাতীরে আসিয়া পুনর্বার বযস্তবর্গের 
সহিত মিলিত হইলেন এবং চাতুরীর কথা আলোচনা করিতে করিতে সকলে 
মিলিয়! হাস্ত করিতে লাগিলেন । 

শ্রীগৌবাঙ্গের চাঞ্চল্য দেখিষা জগন্নাথ মিশ্র কোন লোন পিন ভাহাকে কিছু 
কিছু তাড়নভর্থসন কনিয়! থাকেন। একদিন স্বপরঘোগে এক অভি 
রাঙ্মণ কিছু ক্রোপের সহিত বলিলেন, এনিশ্র, তুমি কি তে!মার পুত্রের তত্ত 
জান না? তুমি উহাকে তাড়নভতৎসন কর কেন?” মিশ ব্নিলেন, "পুত্রের 
তত্ব আবার জানিব কি? সে দেব, মিদ্ বা মুনি, নেই ভউক, সে আমার পু্। 
পুলকে শিক্ষা দেগয়! বা লালনগাপন করা পিভার স্ববন্ম। আমি শিক্ষা না 
দিলে, সে শিখিবে কিনধুপে * মিশর শুদ্ধ বাঁৎসল্য দেখিয়। ত্রাঙ্গণ ভাঁসিতে 
হাসিতে অন্তঠিত হইলেন। মিশ্র জাগরিত হইয়া স্বপ্নবনান্ত ভাঁবিতে ভাবিতে 
বিন্বয়াবিষ্ট হইলেন । এ 

শ্রীগৌরাঙ্গ যতই কেন চাঞ্চল্য প্রকাশ করুন না, জোষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূণকে 
দেখিলেই তীহার ঢাঞ্চল্য নিবৃত্ত ভইত। খিশ্বন্ধপের প্রকৃতি অতি ধীব ছিল। 
তিনি আজন্ম বিরত্ত ও পর্বগুশের আকর ছিলেন। তাহার ভক্তিশাছ্দে বিশেষ 
অধিকার জন্মিয়াছিল। অদ্বৈতাচার্ম্যাদি ভক্গণ তাহাকে বিশেষ সমাদর 
করিতেন। বিশ্বন্দপ অধিকাংশ সমম্সই আদ্বৈভাচার্য্যেব সভায় শাস্ত্রলাগে 
অতিবাহিত করিতেন। একদিন ভোজনের সময় হইলেও বিশ্বরূপ বাটা না 
আসায় শচীদেবী তাহাকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈতসভায় 
প্রেরণ করিলেন। তাহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া অদ্বৈতসভাস্থ ভক্ত- 
বর্গের সকলেই স্তম্তিত হইলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, সকলেই 
একদুৃষ্টিতে মিশ্বতনয়ের সেই রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন দেখেন 
বটে, কিন্তু সে দিন শ্রীগৌরাঙ্গপ ভ্রাতা বিশ্বরূপেরও নয়নমন হরণ করিল । ্গণকাল 
পরে অদ্বৈতাচার্যা সভার সেই নিশুব্তা ভঙ্গ করিয়া বণিতে লাগিলেন, পএই 
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বালক কখনই প্ররুত মনুষ্য বলিয়া বোধ হর না; নিশ্চয়ই কোন মহাপুকম 
মিশ্রেন তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।” অপর সকলেও তীহার বাকোন 
অনুমোদন পূর্ন বালক শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দিগ্থর 
শ্রীগৌরাঙ্গ জোষ্ঠের হস্তপাঁরণ পুর্ব্বক গ্রহে আগমন করিলেন । 

এই ঘটনার অত্যন্নকার পরেই বিশ্বনূপ গৃহত্যাগ করেন। এ সময়ে তাহার 
বরস বোড়শ বৎসর হইয়াছিন। পূর্ণ হইতেই বিশ্ববপের সংসারত্যাগের বাসনা 
ছিল। তৎ্কালে জনকজননী তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন 
দেখিয়া, তিনি সন গৃহত্য।গ করিয়া চলিক়! গেলেন। বিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দেরই 
প্রকাশমুন্তি। শুনা বার, তিনি দাঁক্ষিণাহ্য প্রদেশ পবিভ্রমণকালে জীনিত্যা- 
নন্দের কলেববেই মিণিত ভইধাছিলেন। বিশ্বপের  সন্যাসাখমের নাম 
শ্ীণহ্বরারণ্য । 

বিশ্ব্ূপ সন্াসী হইয়া পিতামাতার নয়নের অন্তরালে গমন করিলেন। 
আহার সন্নামমংবার জনকজননীর শ্রবণগে।চর হইলে, ঠাহারা শোকে অতিশন্স 
বিহ্বল হইলেন। আযম্ীয়স্বজনগণ নানাপপ্রকারে উাহছাদিগের সাম্বনার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। প্রছগশোকাবেগ নিবারিত হইবার নহে, বাহিরে অপ্রকাঁশ 
হইলেও, তুবানলেব স্তাস অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বন্রপের শে।কপ্রবাঁহ 
*অন্থ:সপিলা নণার গ্তাঘ দনকজননীর অন্রে নিঃশন্ধে গ্াবাহিত হইতে লাগেল। 
বিশ্বজণের সন্॥া(সে নদীরানগরের অনেকেই দুঃখিত হইলেন। তক্তসম্প্রদায়ের বিশেষ 
ক্ষতিবোধ হইল। অদ্বৈতাচার্ধযাদি ভক্তগণ বিশ্বরূপের গুণগরাম ম্মরণ করিয়া 
ঢুর বিলাণ করিলেন । জনকজননীর ত কথাই নহি | তাহাদের দুঃখ দেখিয়! 
পাযাণও বিগলিত হইতে লাখিল। মুথদুঃথ চিরস্থায়ী নহে, ক্রমে শুগৌরাঙ্গই 
জনকজননীর ও আত্মীযস্বজনের বিশ্বরূপ বিরহাক্রান্ত শোকাকুল হৃদয়ক্ষেত্র 
অধিকার করিয়া লইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যস তখন ছয় বৎসর। তীয় 
মাধ্র্যরশ্মি প্রকাশিত হইযা লোক সক্লের হৃদন-গুহানিহিত বিষদতিমির 
বিদুরিত করিতে লাগিল । মিশ্ববর বাংসলামোহে আচ্ছন্ন হইয়া জ্ঞানই বিশ্ববপের 
স্ন্যাসের কারণ ভাবিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্ভাভযাস রহিত করিতে কুতসঙ্ক্ন হইলেন। 
পাছে জ্ঞানলাভের পর শ্রীগৌরাঙ্গও জ্যেষ্টের ন্যায় সন্যাসী হইয়া! তাহাদিগকে 
অপার ধিষাদ-সাঁগরে নিমজ্জিত করেন, এই ভাবিয়া তিনি সহধন্মিণী শচীদেবীর 
নিন্ষট নিজের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়। বলিলেন, পপুত্রের মূর্খতীজনিত 
দুঃখ তদ্দিরহঞ্জনিত শোকাপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল। একপুত্রের ব্রহব্যথাই 


তি 





১৬ ভক্তি। 
অসহা হইয়। উঠিয়াছে, আবার এ পুত্রও যদি সন্যাসী হয়, ভাঁহা আমরা কি 
প্রকারে সহা করিব? অতএব বিশ্বস্তরের বিছ্টাভ্যাস স্থগিত হউক |” এই 
কথা বলিয়! জগন্নাথ মিশ্র নিজের সঙ্কপ্লটি কাধ্যে পরিণত করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের 
বিদ্যাচার্টা রহিত করিয়া দেগুর! হইল । 

এই সময়ে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নৈবেছের তাশ্বল ভক্ষণ করিয়া মুর্চিত 
হইলেন। জনক-অননী পুর এই প্রকার মুর্ঘশাবস্থা আরও অনেকবার 'প্রন্তক্ষ 
করিয়াছিলেন বলিয়! বিশেষ ভীত হইলেন না। কিয়তক্ষণ শুশ্রযাব পর 
শীগৌরাঙ্গ সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিলেন, “মাতঃ, একটি কথা শুন্রন। দাদা 
আসিয়। আমাকে লইস্া গিয়া বলিলেন, তুমিও আমার মত সন্যাসী হও |” 
আমি বলিলাম, “শখি বাক, এখন মন্ত্যাস করিলে কি হইবে? আদি গৃহে 

থাকিয়া পিতা-মাতার সেবা কব্বি, ভাহা হইলে, লঙ্গীনারা়ণ আমার প্রতি 
সঞ্চট থাকিব্ন।” এই কথ। শুনিয়া দাঁদা বলিলেন, "তবে তুমি গৃহে যাও, 
গৃহে যাইয! পিতা-মাতাকে আমার প্রণাম জাঁনাইও 1” পুত্রের বাক্য অবণ 
করিয় জনক-জননী জোষ্ঠ পুদ্দের সংবাদ প্রাপ্তিতে এবং পু এখনও তাহাদিগকে 
ভুলেন নাই, এই জ্ঞানে হ্র্ষান্িত হইলেন। কিন্তু কালে শ্ীগৌরাঙ্গও পাছে 
সন্ন্যাসী হন ভাবিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে ভয়েরও সঞ্চার হুইল। শচীদেবী এই 
বিষয়টি শীঘ্বই ভুলি! গেলেন। মিশ্র কিন্তু উহ! ভুলিলেন না; পুত্রের বিগ্ঠ।ভ্যাস" 
স্থগিত করার সব্বন্ধে তাহার মত আরও দৃঢ় হইল। তাহার মত এইরূপে দুঢ়তর 
হইয়াও স্থারী হইতে পারিল না। তিনি অধিক দিন ধর মত পোষণ করিতে 
পারিলেন না। বালকরূপী শ্রীহরি পিতার মত পরিবর্তনের অভিলাষে ছল করিয়া 
পুনর্ধ্বার পূর্ববাপেক্ষা আধকতর চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আরভ্ত করিলেন। তিনি 
বালস্বভাবস্থলভ, লোকবেদবিরুদ্ধ কার্ধ্য সকল অন্থুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কখন গরু সাজিয়! গৃহস্থের গাছ পাল! নষ্ট করিয়া, কথন কাহারও গৃহদ্বার 
বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়! দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। 

একদিন তিনি উচ্ছিষ্ট গর্তে ত্যক্ত হাড়ির উপর আসন করিয়া বসির 
রহিলেন। সর্বাঙ্গে হাড়ির কালি লাগিয়া! গেল। শচীদেবী দেখিয়া পুত্রকে 
ধরিয়া শ্লান করাইয়া দিলেন এবং অপৃক্ত হাড়ি স্পর্শ করার নিমিত্ত অনেক 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ব্রহ্গজ্ঞানীর ন্যায় গম্ভীরভাবে 
বলিলেন, "আমি কি অনুচিত কর্ধু করিয়াছি? এজগতে উচ্ছিষ্ট বা অনুচ্ছিষ্ 
কিছুই নাই। ইহা পবিত্র, ইহা অপবিত্র, কেবল যনে। বস্ততঃ পবিত্র ঝ! 


ভক্তি । ১৭ 


অপবিত্র বলিয়া কোন সামগ্রী নাই। মকলই মায়াময়, সকলই একই প্রঙীতর 
বিকার। বিশেষতঃ, এ সংসারে এমন বস্তই থাকিতে পাঁরে না, যাহাতে 
শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান নাই। শ্রীভগবান সর্বতীর্ঘময়; অতএব তদধিষ্ঠিত 
বন্তমাত্রই পবিত্র, কিছুই অপবিত্র নহে।” শচীদেবী বালকের কথা শুনিয়। 
হাসিতে হাসিতে কশ্ধান্তরে নিশুক্র হইলেন । 
শ্রীগৌরাঙ্গ কিদ্ধ অভিশয দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ছাড়িবাঁর পাত্র নহেন। এক এক দিন 
এক একটি নৃতন নৃতন অনাচার অত্যাচার করেন। পিত। মাতা সাহার এ সকল 
অনাচার ও অত্যাচারে সময় সময় অত্যন্ত বিবন্তু হন, আবার সময় সময় ভগবানের 
মায় মোহিত তইয়া সকল ভুলিরা যান। ফলে াহাদের মতের পরিবর্তন হইল 
না; ভরীগোবাঙ্গকে বিগ্যাশিক্ষার্থ বিগ্তালগনে প্রেরণ কিপার কোন চেষ্টাই হইল 
না। হাভাদের ভাবগতি বুঝিরা গৌর ঠাহাদের নত পত্িবর্তনের ন্ট অপর 
এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন । হিনি ঈিনে মনে স্থির করিলেন, শান্ত্রমতে 
গঙ্গায় যাহার অস্থি পড়ে, সেই মুক্ত হয়; অতএব আমি সাধ্যমত মৃত প্রাণীর 
অস্থি সঞ্চয় করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিত এইবপ করিলে, অনেক প্রাণীর 
উপকার কর! হইবে, এবং তন্থারা শঁভগবানেরও সেবা ভইবে। এইট নিশ্চয় 
হইলে, তিনি কর্ধনাসারনে বন্ধপর্রিকর হইলেন। সঙ্গী বালকদদিগকে লইন্া 
নানা স্থান হইতে মৃত ও্রানা সকলের অস্থি গত করিনা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই গঙ্গার জল অস্থিম় হইস্! উঠিল। 
অনেকেরই ঘাটে ন্নান ও পুজাহ্িকের বাধা জন্মিল। সকলেই গ্তাহাকে এ 
প্রকার আচরণ করিতে নিবেধ করিলেন) কিন্তু অচলপ্রতিজ্ঞ প্রীগৌরাঙ্গ 
কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তখন তাহার উক্ত বাবহার মিশ্রের কর্ণগোচর 
করা হইল। জগন্নাথ মিশ্র মহাক্রোধভরে গঙ্গাতারে আসিয়! স্বচক্ষে পুত্রের 
ব্যবহার দেখিয়া যার-পর-নাই বিশ্মিত হইলেন। তিনি পুত্রকে যথেষ্ট 
তিরস্কার ও ভদ়্ প্রদশুন করিলেন। তখন শ্রগৌরাঙ্গ রোদন করিতে করিতে 
সকলের সমক্ষে নিজের মেব্র ভাব প্রকাশ করিয়। বলিলেন। বালকের এই 
গুরুতর উদ্দেশ্ত শ্রবণ করিয়। সকলেই সুখী হইলেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের 
বি্তাশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। বুঝিতে পারিয়া পুর্বপ্রতিজ্ঞ। পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকে 
পুনর্ববার ন্গ্যাশিক্ষার্থ বিগ্তালয়ে প্রেরণ করিলেন। 
দেখিতে দেখিতে শ্রীগোরাঙ্গের বয়স নয় বৎসর হইল। উপনয়নের কাল 
উপস্থিত। বৈশ।খ মাসের অক্ষয়ততীমার দিন উপনয়নের দিনস্থির হইল। 


৩ 


১৮ ভক্তি । 


জগন্নাথ মিশ আত্মীয় স্বজনের সহিত বিহিতবিধানে পুত্রের উপনয়ন সংঙ্কার 
সম্পাদন বরিলেন। যজ্ঞস্ত ধারণ করিয়া শ্বভাবসুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গ অপুর্ব 
শোভায় শোভিত হইলেন! তাহার অদ্ভুত ত্রন্মণ্যতেজ সন্দর্শনে সকলেই স্বাহাকে 
মহাপুরুষ বলিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের মনের ভাব 
পূর্বেই কিছু পরিবর্িত হইস্বাছিল। শটীদেবীর অস্ুুনয়ে পুনর্ধার পুত্রকে 
বিগ্রাভ্যাসে নিসুক্ত করাই শাহান স্স্থিব হইল। এই জময়ে নদীয়ায় গঙ্গাদাস 
নামে একজন ব্যাকর্ণশাস্ববেন্ত। পঙ্িত ছিলেন। তাহার নিকটেই শ্রীগৌরাঙ্গের 
অধ্যয়ন অবধারিত হইল। জগন্নাথ মিএ অর্পদিবসের মধ্যেই পুত্রকে গঙ্গাদাস 
পণ্ডিতের নিকট অধায়নে প্রবৃত্ত করিয়৷ দিলেন। শ্রগৌরাঙ্গ অনতিদীর্ঘকাল- 
প্যেই ব্যাকরণশান্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপর্তি লাভ কবিলন। তাহার সহাধ্যায়িগণ 
ও অপরাপর বৈয়াকরণ সকল তাহার সেই অভাবনীপ্ন বাকরণ পাণডিত্য 
দর্শনে আশ্চর্যযান্িত হইলেন । এমন “কি, অধ্যাপক গঙ্গাৰান পাণওুতও নবীন 
শিষ্যের সেই অত্যন্নকালের মধ্যে তাদৃশ অসাধারণ পািত্য দেখিয়া বিস্মিত 
হইলেন। 

এই সময়ে একরিন জগন্নাথ মিশ্র একটি অভি ভীষণ হৃদয়বিদারক স্ব 
দর্শনে ব্যথিত হইয়া পরমেখরের নিকট পুত্রের গুহবাস ভিক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। শটাদেবী অনম্মাৎ পির সেই অভাবনীষ্ষ ভাবাস্তর দেখিয়া বিশ্ 
সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আধ্যপুত্র, আপনি হ্ঠাৎ এবপ বর প্রার্থন! 
করিতেছেন কেন ?” তখন জগন্নাথ মিএ পুর্বরাত্রির স্বপ্রের কথা ব্যক্ত 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আছি গত নিশাতে দেখিলাম, আমার বিশ্বস্তরও 
বিশ্বন্ধপের সায় নন্্যানী "ও সর্ধলোকের ননস্ত হইয়াছে । এই নিমিত্তই এই 
প্রকার বর প্রার্থনা করিতেছি |» শচীদেবী বলিলেন, “আপনি নিরন্তর বিশ্বরূপের 
বিষয় চিন্তা করিয়াই, এইরূপ ছুঃস্কপ্ন দেখিয়া! থাকিবেন। নিমাই আদার 
নিতাস্ত শান্তক্বভাব। বিশেষতঃ সে বিগ্ভাভ্যাসে যেন্ধপ নিবিষ্টচিত্ত, তাহাতে 
সে যে গৃহব।সী হইবে, ইহাই বুঝা যাঁয়।” 

এইন্ধপে কিছুদ্দিন কাটি গেল। একদিন শ্রীগৌরাঞ্গ জননীকে বলিলেন, 
“্নাতঃ, তুমি শ্রীহরিবাসরে অন্ন ভোজন করিও না।” শচীদেবী বলিলেন, 
“তাহাই হইবে” ইহার পর হইতেই মিশ্রভবনে শ্রীহরিবাসরে অন্ভোজন 
রহিত হইল। এপিকে মহাপুরুষের ভাবী কাধ্য সম্পাদনের সময়ও ক্রমে 
নিকটবর্তী হইতে লাগিল। জগন়াথ মিশ্র ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 


ভক্তি। ১৯ 


তীহার লোকাস্তর গমনে মিশ্রগৃহ যে কীদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তাহা বর্ণনার 
অতীত); শচীদেবী বাঁলকপুত্রেব সহিত স্গন্জীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। 
তিনি ভবতারণের আশ্রয়ে থাকিয়া শ্রীভগব।নেব মায়াম্ম নোতিত হইয়া সংসার- 
ভাবনায় আকুল হইয়া পড়িলেন। মিশ্রের অভাবে কে সংসাৰ প্রতিপালন 
করিবে, এই চি্তাই তখন তাহার বলবভী হইনা উঠিল। নিজের ভাবভৃত 
জীবন চিন্তার বিষয় না হইলেও, তিনি পুত্রের চিন্তা তাগ করিতে পারি- 
লেন না। জীবনের অভিলাষ ন! থাকিলে 9, তিনি কেণল পুব্রেব মুখ নিরীক্ষণ 
করিয়াই তাহার সেই শোকমন্তপ্ত শগ্ত জীবন ও পতিবিবহানলে দদ্ধপ্রার 
অন্তঃসারবিরহিত দেহ্যষ্টি ধাবণ কবিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ এখন সমৰ 
বুঝিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। কাহার সেই বালচাপল্য অনৃষ্ঠ প্রা 
হইল। তিনি সদাদর্ধদা নিকটে থাকিয়া শোকচিস্তাড়বা জননীকে 'আঙ্াস 
প্রদান করিতে লাগিলেন! 


সগ্ুম পরিচ্ছেদ। 





কৈশোরলীল!। 


জগন্নাথ মিশ্রেব লোৌকান্থব গমনের পব হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাস 
বদ্দগ্রায় হইল। কিন্তু বয়স তথন দ্বাদশ বসব মার। তিনি পুনর্ধার বি্ার্জন- 
লীল| প্রচার করিতে অভিলাধী হইলেন। জননী শচীদেবী সংস্রভার বনেৰ 
কথা উত্থাপন পূর্বক পুত্রের উক্ত অভিলাষ নির্ধাপিত করিবার চেষ্টা করিলেন; 
কিন্তু তাহার এ চেষ্টা ফলবততী হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ স্সানার্থী হইয়া! জননীকে 
গঙ্গাপুজার উপহার সকল প্রস্তত করিতে বলিলেন। তিনি জননীর তদ্ধিষয়ে 
বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া! ক্রোধে জবলিয়। উঠিয়া গৃহসামগ্রী সকল ভাঙ্গিয়! অপচয় 
করিতে লাগিলেন। জননী কর্তৃক তাহার নিদ্যাজ্জন সম্থদ্ধে বাধা প্রদানই উক্ত 
উপদ্রবের মূল কারণ। পুত্রের ভাবভঙ্গী ও কথাবার্তায় শচীদেবীও উহা বুঝিতে 
পারিলেন। তিনি পুত্রের অভিপ্রায্ন বুঝিতে গারিয়া তাভাকে আবার বিদ্যার্জন 
করিতে অনুমতি দিলেন। তদবধি পুনব্বার বিদ্যাজ্জন আরম্ত হইল। গৃহে কিন্তু 
সম্পূর্ণ অর্থাভাব। শচীদেবী ভয়প্রধুক্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না। অন্তধধামী 


২০ ভক্তি । 


শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি জননীর মন বুঝিয়! বায়ানর্কাহার্থ 
মর্ধে মধ্যে স্বর্মুদ্রাদি আনিয়া দিতে লাগিলেন। এ অর্থ কোথা হইতে 
আসিতেছে, শচীদেবী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সময়ে সময়ে 
পুত্রকে জিভ্ঞাস! করেন। তাহাতে জীগরাঙ্গ উত্তর দেন, জগৎপিত। জগদীশ্বর 
দেন, এই পধ্যন্ত। শচীদেবী শুনিয়াও পুত্রবাৎসল্যে মোহিত হইয়া! অবাক 
হইয়। থাকেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ মুগধর্ধপ্রচারে কুতদঙ্কল্প হইয়াও উপযুক্ত সময্নের প্রতীক্ষায় 
বিদ্যারসে বিনোর্দলীলা করিতে লাগিলেন। রাত্রিদিন অবসর নাই, বিদ্যা- 
লোচনাতেই সময় অতিনাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকম্ম সকল সমাধা করিয়! গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে যাইয়। 
সহাধ্যায়িগণের সহিভ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আবার যথাকালে স্বগৃহে 
প্রত্যাগমন পূর্বক শাস্তরচিন্তাতেই নিবিষ্ট থাকিতে লাগিলেন। কি অধ্যাপক, কি 
সহাধ্যায়িগণ, ঝি নবদ্বীপবার্সী অপরাপর পণ্ডিত ও ছাত্র সকলেই তাহার অলৌ- 
কিক্ী প্রতিভা, অসাধারণ শান্্রজ্ঞান ও অসামানা সুঙ্ষাবদ্ধি শন করিয়। বিশ্মিত 
হইতে লাগিলেন । এমন কি, ন্টায়শাঙ্্ের সর্ধপ্রধান টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি 
ও স্থৃতিশান্ধের সব্ধ প্রধান সংগ্রহকার রদুনন্দন ভট্টাচার্য্য পর্যন্তও পরাভব্ভয়ে 
তাহার সহিত শাস্তালাপে মুকতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। কেহ 
কেহ বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকরণ সমাপ্রির পর সার্বভৌম ভট্টাচার্যেব নিকট 
হ্যায়শান্রের পাঠ আরম্ত করেন। কিন্তু উহার কোন লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের মত এই থে, ভিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
সমাপ্ত হইলেই, খুকু সঞ্গর নাক এক্‌ ধনাঢা ত্রঙ্গণের বাটাতে স্বয়ং টোল 
করিয়। অধ্যাপনা কাধ্য আরম্ভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ঘর্দিও ব্যাকরণমাত্রই 
অধ্যয়ন করিম্মাছিলেন, কিন্তু অধ্যাপনা সকল শান্দ্রেরই চলিত। বহুশাহের 
আলোচন।, বিশেষতঃ হ্তারশান্ত্রের আলোচনা, যদিও তিনি অফল বনিয়াই 
অনুচিত বোধ করিতেন, তথাপি, থে বিদ্যাগৌরবের কালে তাহার আবির্ভাব, 
সেই কালের উপযোগী বোধ করিয়! সাধারণের বিদ্যাগর্ধ খর্ব করিবার 
নিখিত্ত, প্রথমতঃ সকল শান্সেরই আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার 
একটি বিশেষ ফলও ফলিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কেহ কোনব্বপ বিদ্যার 
প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না; অধিকস্ত সকলেই আপনাকে তাহার 
নিকট বিদ্যাবলে হীন বলিয়াই বোধ করিতে লাগিলেন । 


ভক্তি । ২১ 
এই সমর পাতিবিয়োগবিধুরা শচীদেবী সংসারসাগরের একমাত্র অনুজ্ঞল 
আশাদীপতুল্য পুত্রকে বয়স্থ দেখিয়া তাহার বিবাহের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। অচিরেই নবদ্বীপনিবাসী বল্লভাচার্য্যের কন্ঠা! লক্্ীস্বরূপা লক্ষমীদেবীর 
সহিত তাহা বিবাহের কথাবার্তা হইতে লাগিল। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ স্গান 
করিতে করিতে দেখিলেন, একটি কুমারী অনিমেষ নয়নে তাহার ন্গপদ 
রূপমাধুরী পান করিতেছে। উভয়ের গতি উভয়ে দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, উভয়েই 
নীরব, নিস্পন্দ, যেন দুইটি কনকপ্রতিম! স্থাপিত রহিয়াছে । অকন্মাৎ লক্ষ্মী 
দেবীব ব্দনমণ্ডল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। তাহার নয়নযুগল বাম্প- 
পরিপ্লীত হইয়া উঠিল । বায়ু্ভরে ঈষৎ প্রফুল্ল শতদলে রজনীসঞ্চিত নীহার- 
ঝ্দির পতনে যাদৃশী অবস্থা হয়, লক্ষমীপ্দেবীর নয়নকমল তাদৃণী অপঙ্থা প্রাপ্গু 
হইল। তিনি সহসা সেই ভাব গোপন পূর্বক লজ্াবনভবদনে দ্রুতণদসগ্রে 
অন্তর্িত হইলেন। তীরস্থ পুষ্পবাটিকাঁর মধা দিয়া প্রয়াশকালে বোধ হইল 
যেন জলদপটল ভেদ করিয়! সৌদামিনী ছুটিয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ তদর্শনে 
ঈষৎ হান্ত করিয়া ক্ানাদি সমাপনান্তে গৃহে প্রতিগমন কবিলেন। 
কয়েকদিনের মধ্যেই শচীদেধী বনদালী ঘটকেল সাহায্যে শ্রীগৌবাঙগের 
বিবাহের সন্বদ্ধ করিলেন। দিনস্থির হইল। শুভদিনে শুভলগে লক্গমীদেবীর 
সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের পরিণয়কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়। গেল। লক্মীদেনীর শুভাগমনে 
মিশ্রগৃহ অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করিল। নদীয়াবাসীদিগের আননের 
সীমা রহিল না। সকলে মিলিয়। মহানন্দে লক্ষীনারারণের বৈবাহিক উৎসব- 
ব্যাপার সমীধ! করিলেন। শ্চীদেবী পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া মিশরের বিবহ্সস্তাপ 
কিয়ৎপরিমাণে ভুলিলেন। (ক্রমশঃ) 


সতীত্ব । 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


ভাবের শক্তি মাঁনব-হৃদয়ে কতদূর কার্ধাকরী, সম্ভবতঃ পাঠকগণ তাহ! 
বুঝিয়াছেন। এই জগৎ ত্রিগুণস্মিক, এইজন্ত জাগতিক সমস্ত বস্তই ত্রিগুণময়, 
কিন্তু আধারবিশেষে এই শুণত্রয়ের এক একটা গুণভাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, 
জীবগণের মধো সর্বদাই এই ভাবের বিশিময চলিতেছে, এবং সঙ্গ এই ভাব 


২২ ভক্তি 


বিনিময়ের মুল। মাঁনব-দেহের চতুর্দিকে কতক স্থান ব্যাপিয়া অতি সুস্ম ভাব 
আোত ( তন্মাত্রা ) প্রবাহিত হইতেছে । ' সত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি যদি তামসিক 
ভাবযুক্ত মানবের সহিত সঙ্গে করে, তাহা হইলে ছুগ্ধ যেমন জলের সহিত 
মিশিয়। যায়, সেইন্প তাহারসান্বিক তাবের শ্রোত তমোগুণ স্রোতের সহিত 
মিশিয়া সাম্য ভাব ধারণ করে। ইহাতে প্রথমতঃ, সাত্বিক ব্যক্তির ক্ষতি 'ও 
তামসিক বাক্তির লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যদি শেষোক্ত ব্যক্তির তমোগুণের 
প্রাবল্য অধিক থাকে, তাহা হইলে উভয়েই তাঁমসিক ভাব সম্পন্ন হইয়া 
পড়েন। এইবপে বি কেহ প্রবল সাত্বিক ভাবাপন্ন সাধুর সহিত সঙ্গ করেন, 
তাহা হইলে তাহার রাজসিক বা তামসিক ভাব ক্ষীণ হইয়া পড়ে ও তিনি 
উক্ত সাধুর সৃকৃগুণে অনুঞ্রাণিত হইয়া হৃদয়কে মধুময় করিতে সক্ষম হক) 
সঙ্গের আকর্ষণ বড় তীব্র, চুম্বকের লৌহখণ্ড আকর্ষণের ন্যায় সৎসঙ্গ সঙ্গীকে 
নিজ ভাবে ভাবান্বিত করে এবং অগ্রিব পতঙ্গ আকর্ষণের ন্যায় অসৎসঙ্গ সঙ্গীকে 
মৃত্যুমুখে পাতিত কবে অর্থাৎ অধঃপতনের কারণ হয়। মোক্ষকামী সাধকের 
উঁচত, প্রথমে নিঃসঙ্গ হওয়া ও পরে মতামত নির্ববাচনের ক্ষমতা! জন্মিলে, সাধু- 
সঙ্গ করা, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভাগবতসঙ্গ ( ধর্মশাস্ালোচন। ) মহাঁফলদায়ক। 
এই সকল কারণেই শান্ত সাধু সঙ্গের মহিমা ও অসৎসঙ্গের দোব শত মুখে কীর্তন 
করিয়াছেন। তীর্থের যহিমাও এই কারণ প্রস্থত। সাধু মহাত্মারা তীর্থে 
অবস্থান করিতেন, তাহাদের প্রবল সব্বগুণ স্রোত (সান্বিকতন্মাত্র! ) বাত্রীদিগের 
রজস্তমোজীত মনোমল দূরীভূত করিত) এমন কি, বহু পুর্বে মহাত্মা যেখানে 
অবস্থান করিতেন, অগ্ভ পর্যন্ত তথাকার বামু শুন্ধভাবে প্রবাহিত হইতেছে। 
বি্য়বিষে জজ্জরিত মানব এখনও সেই শান্তিরসাম্পদ স্থানে গমন করিলে 
তাহার বিষয়াসক্তি ক্ষীণ হইয়া হ্বদয় সাক্কিক ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। 

পাঠকগণ সতীত্বের প্রবন্ধে ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, 
ভাবের বিশুদ্ধতাই সতীত্বের মুল, ভগবানের একত্বে অনন্ত ভাবের সমাবেশ, 
মানবের আধার ক্ষুদ্র বলিয়া সে উহার একভাবে দীক্ষিত হয় এবং এ দীক্ষিত 
পথ অবলম্বনে কেন্ত্রীভিমুখে অগ্রসর হইয়া আবাধ্য বস্তুকে লাভ করে। গঙ্গা 
হরিদ্বার হইতে সাগর সঙ্গম পর্যস্ত অনস্ত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু মানবের 
পবিত্রতার ঝা তৃষ্ণা শাস্তির জন্য এক পাত্র বারিই যথেষ্ট, সমগ্র গঙ্গার মহিমা যেমন 
অনন্ত, উহার এক বিন্দু বাঁরির তেমনি অনস্ত মহিমা । যে মানধের মনে ভেদ 
ভাব প্রবল, তুচ্ছ পার্থিব কামনা সিদ্ধির জন্ত যে মূ মা-বষ্টি হইতে আরম্ত করিয়া 


ভক্তি । ২৩ 


নারায়ণ পর্যন্ত প্রত্যেক দেব-দেবীকে পুথক্‌ ভাবে ভক্তিহীন পুরোহিত দ্বার 
ঘুষ খাওয়ায় সে ধর্ম লইয়! বাণিজ্য করে, এরূপ বহুদেবসেবী মানৰ বহুপতিসেবী 
জীলোকের গ্তায় ব্যভিচারী, কিন্ত ধিনি প্রত্যেক" দেব-দেবীকে নিজ ইঞ্দেবের 
ভিন্ন ভাব ও ভিন্ন মুর্তি জ্ঞানে স্থার্থহীন কর্তব্যবুদ্ধি চালিত হইয়! ভক্তিভরে পুজা 
করেন, প্রত্যেক দেব-দেধীতে যিনি নিজ ইষ্ট মুষ্তির প্রতিবিত্ব দেখিতে পান, ধিনি 
অনস্তে একত্ব ও একত্বে অনস্ত অনুভব করিয়া, অনস্তের পথে, মোক্ষের পথে, 
বাষ্পচালিত রথের স্থায় জ্ঞানাগ্নি প্রস্তত নিষ্কাম ভক্তি বাপ্পচালিত হইয়া দ্রুত- 
বেগে অগ্রসর হয়েন, ব্যিয়জাল ছিন্ন করিয়! প্রাণের আবেগে ঘিনি নিজ প্রাণ 
নাথের সহিত মিলিত হইবার প্রয়্াসী, তিনিই প্রকৃত ঝ! সাধু। 

স্ত্রী, স্বামীর সহধশ্িণী, স্বামী আবেগমন্জ প্রাণে জগৎ-পতির উদ্দেশে ধানগান 
হইবেন, পশ্চাতে চাহিবেন না, ভগবানের সংসার বোধে দাসভানে কর্তব্য সাদন 
করিলে কর্মের বন্ধন তাহাকে ধরিয়। রাখিতে পারিবে না, ও জী, আত্মহারা প্রাণে 
স্বামীতে ভগবগ্ভাব আরোপ করিয়া, পতিকে জগৎ্পতি ভাবিয়া ও নিজে স্বামী 
হইতে অভিনবোধে স্বামীর অন্থসরণ করিবেন, ইহাই প্রক্কত সতীর লক্ষণ। নদী 
সাগরে মিলিবার জন্য ধাবিত, ও ক্ষুদ্র শ্োতস্বিনী নদীতে মিলিত হইয়া! অভিন্ন 
ভাবে সাগরোদ্দেশে ধাবমানা, নচেৎ তাহার মাগবে মিলিবার আর অন্য উপা 
নাই। সি্বপুরুষের অপেক্ষা সতী স্ত্রীলোকের আসন উচ্চে প্রতিষ্ঠিত; কেন না, 
সিদ্ধ সতীর পথ অত্যন্ত সহজ, এইজস্ই মহর্ধি বেদব্যাস উচ্চকগে বলিয়াছিলেন, 
“কলিতে স্ত্রীলোকেরাই ধন্য ।” কিন্তু হইলে কি হইবে? ক্্রীলোকের শিক্ষার 
পথ সঙ্কীর্ণ বলিয়! উহারাই মায়াজালে অধিক বদ্ধ এবং অজ্ঞ স্বামীর অসৎ ভাব 
সেই জালের গ্রন্থি।দূটীভূত কারতেছে । 

অজ্ঞান মানব চাহে যে, তাহার স্ত্রী সতী হউক, কিন্তু নিজে সে পরস্ত্রীসঙ্গ- 
প্রয়াসী, সে বেশ্ঠাগমন করিতেছে, বেশ্ঠার ব্যভিচার ভাবে নিজে অনুপ্রাণিত 
হইয়া দেই ভাব স্ত্রীতে সংক্রামিত করিতেছে। স্ত্রী বেশ্তানিগের স্টায় বিলািনী 
হইয়া মনে মনে সহশ্র পুরুষ গমন কামনা করিতেছে, পুলিসের ওয়ে ভীত লোভীর 
হায় কেবল সমাজ-ভয়ে ভীত হইয়া দেহ বিক্রয় করিতেছে না, কিন্তু অবিষ্যারূপিনী 
হইয়া স্বামীকে বিপথে চালিত করিতেছে, অসৎ পুত্রের গ্রস্থতি হইয়া সংসারকে 
নরকে পরিণত করিতেছে, স্বামী স্বহস্ত রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণে জজ্জরীভূত 
হইয়া কাণ্ডারীহীন তরীর স্টায় অবিদ্বা তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে বিদীর্ণ হইয়া 
সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছে, ভগবছাববিহীন হইম| জদযে নরকাগ্রি 


২৪ ভক্তি। 


প্রচ্ছলিত কবিতেছে, কালকপী সর্প যে তাহার মস্তক লক্ষ্য কবিতেছে, 
মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া সে তাহা জানিতে পারিতেছে না; আশার মোহময় 
স্বপ্ন দেখিতেছে, এবং পরক্ষণেই লংশন জালায় পরিত্রাহি শব করিভেছে। 
এইক্ূপে পুনঃ পুনঃ দংশিত হুইয়াও তাতার ভ্রম থুচিতেছে ন1। হায় মানব! 
যতখিন তুমি অজ্ঞানাদ্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে, ততদিন এইরূপ উত্থান-পতন 
তোমার নিয়তি। এখনো সাধধান হও, মিথ্যা মায়ায় মোহিত হইয়া! সর্বনাশের 
পথ শ্বহস্তে প্রস্তুত করিও ন।। করুণাময়ের শবণাগত হও, তাহাকে আম সমর্পণ 
কর, তিনি তোমাকে বুদ্ধি দিবেন, তাহার নির্দিষ্ট পথে চলিবার ক্ষমত। দিবেন, 
বানার আকর্ষণে তুমি নংসারে আপিয়াছ, বিষয়েব বিষময় বাষু সেবন করিয়া 
কি তুমি দুখে আছ? নুখেচ্ছা তোমাৰ স্বভাবগত, কিন্তু পতঙ্গের সায় 
ক্ষণিক সুখের আশায় সুগ্ধ হইয়া, পবিণাম ছুঃখের জালাময় অনলে দগ্ধ হইও 
না; বিমল, অবিচ্ছিন্ন স্রখেব অন্ুসন্ধান কর, চিন্তাশক্তির সুবাবহার কর, 
একটু স্থির হইয়া ভাবিয়। দেখ, “পৃথিবীতে তোমার কর্তব্য কি? এখানে 
আপিয়াছ কেন? ও তোমার চরমগাত কোথায়?” অবিষ্ভা কুহকে আত্মহারা 
হও না, জগৎপিতা ভগবান কপ্*শাময়, তিন তোমার ছুঃথে অত্যন্ত হুঃখিত, 
তোমার বিষময় অনৃষ্ট তুমি স্বস্তে প্রস্তুত কবিতেছ বলিয়া কাতর, উর্দ্ধে 
দৃষ্টিপাত কর, বিমল আলোক দৌঁথতে পাইবে; সেই আলোক তোমাকে 
পথ দেথাইয়। দিবে, তুমি তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থিব কবিতে সক্ষম হইবে, 
মায়া আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিযা পথ হারাইও ন!, সেই অনন্ত দয়ার সাগন্প 
মচ্চিদানন্দের শরণাঁগত হও) যদিও তুমি পতিত, ভিনি যে পতিতপাঁবন, 
তোনাকফে কোলে তুলিয়া লইবেন; যতক্ষণ তোমার অহঙ্কার থাকিবে, ততক্ষণ 
তুমি মায়া-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে, দয়াময়ের আশ্রিত হও; তাহা হইলে তাহার 
শক্তিতে শক্তিমান হইবে ও তরঙ্গ ভেদ করিয়া, উজান বাহি্না, জ্রতবেগে 
ভার সকাশে উপস্থিত হইবে ও অধিচ্ছিনন ব্রঙ্গানন্দ উপভোগ করিয়া অনস্ত 
ক্লালের আশ! পুর্ণ করিতে কু । .. 


₹১৮. ১14, "১, (ক্রমশঃ) 
২28৮ ধম) টপ রন্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 
[ £ 
টা 





নি. 





দীনবন্ধু কাব্যতীর্ঘ বেদান্তরত্ন কর্তৃক দম্পীদিত। 


ভক্কি9ভশগবতঃ সেব। তক্তি; প্রেনম্বরূপিনী। 
ক্কিরানদ্দরূপাচ শক্তিভ্তহ্ত জীবনমূ ॥ 








বর্ষ, ১৩১২। আশ্বিন ও কান্তিক । ২য়, ওয় সংখ্যা । 








বিবয় । লেখক ।' পত্রাঙ্গ ৷ 


প্রার্থন। ২৫ 
কিহঘে আমার কালীপদ.বিশ্বাস ২৬ 
9 ] রসিকলাল রে . ১৭ 
লক্ষণের শক্তিশেল 

উপদেশ মালা . ঈশ্বয়চন্ত্র পড়িয়া ৩* 
শ্গৌরাম্স চরিত শ্তামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাঁচপ্পাতি ৩৩ 
ধর্মবিশ্নব ও যুগাবতার রামপ্রপন্প ঘোষ ৩৮ 
সতীত্ব হরেন্দ্রণাথ মুখোপাধ্যান্ ৪২ 
শ্ীরুষ কালীহর বন্থু ৪৬ 
সাধুর আশ্রমে সাতদিন ৪৯ 
এই বড় ভালনামি যোগেন্ত্রনাথ ভক্তি বিনোদ ৫৮ 
ত্তরণী নারারণচন্ত্র ঘোষাল ৬৩ 
উপাসনা তত্বনিরূপণ বৈষ্ণবচরণ দাস ১০৩ 
ভঞ্জি রসামৃতসিন্ধু ৪১ 


পি 





হাওড়া বুটিশ ইত্ডিয়। প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে 
1১ আন্ছরেন্দনাথ ভট্টাচার্য বারা মুদ্রিত। 


বামিক মূল্য ১২ মাত্র। 


ভঙ্জিদ_পর্থ বর্ষ। 
২য় সংঘ্যাআন্বিন। কান্তিকহভ১ই। 


জীজরীরাধারমণো জয়তি। 


ভক্তি। : 


প্রার্থনা ৷ 


তোগাসদক্তং ভক্তিহীনং গায়! দাসানুদাসকং। 
রোগ ভুঃখ পরীতাপাৎ রুপক্ষা পাহি মং হবে ॥ 
হে সর্দহুঃখহারিন! মঞ্চলময়! তো'মর অপীম কপা, তোগার দীন- 
জন বৎনলত|, তোমার পতিত পাবনী দঘায় জন্ন হ্টক। আমি অজ্ঞ 
তোমার মহিমা! বুঝি না, তোমার তত্ব শিষয় অনবধাবন করি না, নিখিল কলুষ- 
নাশন, তোমার নাম গুণাদ্ধি শ্রবণ কীর্তন করিতে পারি না। তোমান্তে 
ভক্তি ও ভাবহীন বলিয!। আমাকে তববজ্জান সহারিণা অসং ভাবের একমাত্র 
জননী সম্ভাপ দায়িনী মায়া আকরুমণ করিঘাছে। এ মায়ার দাসানুদাস হইস্বা 
মায়ার আদি বিবন্ধ সকল তাবন| ও বাব্হার করিষু। সেই সেই দুম্বর্শের ফলে 
রোগ ছুঃখ পরীতাপাদি ভোগ করিতেছি, যতই কম করি ততই কর্শের 
বাঁসন! বৃদ্ধি পায়, যত তোগ করি ততই ভ্রম আসিস! একেবারে বিভোর 
করিয়া লয়, প্রাণে শাস্তি নাই, এ যাতনা এ মোহ এ ভাবনা? তোমার কূপ! 
ব্যতীত যাইবার নয়, কৃপা কর ভক্তজন-দঙ্গ মিলাইয়া দাও, সর্বদা তক্ত সঙ্গে 
তোমার ভাবের আলোচনায় মোহ দূর করি, মায়ার দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাই 
গ্রাণে শাস্তি আহুক মৎকর্্মে উৎসাহ ধর্মে মতি এবং তোমাতো]ভাব লাভ 


করিয়। তেমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া চির অশান্তি চিরহ্ঃখ চিরপরিতাঁপ দূর 


করিয়া আনন্দে বিভোর হই, ভাবনা! যাউক কুচিন্তার পরিবর্তে পবিত্র চিন্তা 


আহক তোমার দীনদয়াশ নামের গুণ গাহিয়। জনম ধন্ত করি প্রাণে বল 
ছ্াও। 





রর 


নে 

তি ২ ইট 
পাটি 
ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি গ্রেমস্বরূপিণী। 


ভক্তি 


কি হবে আমর 
০ 
কি হবে আমার হরি কি হবে আমার £ 
বড় গাঁপে পাপী আমি জানত কপি তুমি 
তোমার কাঁছেতে আমি লুকাঁব কি আর। 
দয়া ক'রে এপাপীরে কর তুমি পীর ॥ 
(3 
কি হবে আমার হরি কি হবে আমার? 
আশাগি হৃদয়ে ধরি? দিবা নিশি জলে মরি 
হৃদয়ের মন্ত্র ভেদ উঠে হাহাকার । 
পাপ ভাপে তনু মোর হ'ল ছার খার॥ 
6৩ 
কি হবে আমার হার কি হবে আমার? 
এ 'ভাবে কাঁদন ঘাবে সুখ তুলে কবে চাঠবে 
পাতকী ভব্বাতে প্রত কে আছে আব। 
পতিত পাৰন তুমি জানিয়াছি মার ॥ 
(8. 
কি হনে আমার হরি কি হবে আমার ? 
তোমার আদেশ ভুজিঃ যাতনায় সদ! আল 
কম্ম ফলে মন্ব জলে নিয়ত আমার । 
কর্মন।শ কর প্রভ্‌ থৃচা আধার । 
8 
কি হবে আমার হরি কি হবে আমার ? 
সপ্তান দুরস্ত হ'লে তা'রেকি মাযায় ভূলে 
তুমি মোর মাত। পিতা স্নেহের আধার। 
এ পাপী সন্তান য।চে করুণা তোমার ॥ 
(৬) 
কি হবে মামার হ'র কি হবে আমার? 
তুমি না ক্ষণিলে দোষ তুমি ত্যর্জিলে রো 
কোথায় দাড়া বল অকুন পাথার। 
কার মুখ পানে চাব কে আছে আমার 


ভক্তি । ২৭ 


4075 
কি হনে আমার হরি কি হবে আমার? 
কি হবেকি হবে ক'রে হতাশ হৃদয়ে ধরে 
বহিতে পারিনা আব জীবনের ভার। 
হতাশ-হ্দয়ে কর আশার সঞ্চার ॥ 
(৮) 
কি হবে আমার হরি কি হবে আমার ? 
“হার” নাম নিলে পরে অন্তর-মাণিনা হযে 
এস হরি পায়ে ধরি সহেনা যে আব । 
হর মম পাপ তাপ করুণা-আধার ॥ 


শ্রীকালীপদ বিশ্বাশ । 


পুষ্পোদ্যান। 


- শী শী 


কাদিতে শিখিব কবে? 
(১) 
কর্শব্ান্ত, শ্রান্তপান্থ, আমি এ জগতে । 
শোক, তাপ, ছুঃখ, চির সম্বল আমার । 
ক্ষুদ্র এই জীবনের প্রভাত হতে 
তণ্ত অশ্রু যুন্মনেত্রে। বহে অনিবার। 
জানি ন। ঘুচিবে কবে বিফল রোদন, 
কবে বা সুখের অশ্রু ফেজিতে শিখিব % 
আকুল আহ্বানে কবে গ্রাণেশে ডাকিব। 
কবে প্রেম অক্রজলে, ভাসিবে নয়ন--, 
বল হে প্রাণবল্লত, আব কত দিন, 
কত দিন রাখিবে হে ডুবায়ে আধারে । 


২৮ 


ভক্তি । 


ছুঃথ ভলধির গর্ভে, হইয়া মলিন-. 
রব আর কত কাল বল দয়া কারে! 
এ কানায় “হা হতাশ” শুধু দীর্ঘ শ্বাস! 
সেকান্সা কাদাও, যাহে হবে ছঃখ নাশ ॥ 
9 
সতী যথ। পতি তরে, ব্যাকুল অস্তরে__ 
পতির মোহন মূর্তি, হৃদে করে ধ্যান। 
কবে আমি সেইরূপ প্রেম ভক্তি ভরে__ 
ভাবিব তোমার রূপ হয়ে এক প্রাণ! 
ওই যে পবিক্র শিশু নধর স্থন্দর-__ 
শযায় শায়িত ছিল, নিদ্রায় মগন) 
সহসা জাখিয়৷ উঠি, হইয়া কাতর, 
অবিবাম করিতেছে আকুল রোদন। 
ফুটেনা তাহার ভাষ।, না জানে মা বোল । 
শুথাপি অস্ফুট ভাষে, আকুল আহ্বানে, 
জন্না আসিল ধেয়ে হ'য়ে উতরোল-__ 
ল্নেহমন্» সান্তানের ভাব আকর্ষণে, 
হেন আকুলতা, এই কাতর, এরোদন। 
কবে বা (শখিব, নাথ, তোমার কারণ ॥ 
(৩) 
নে রোদনে তুমি নাথ রহিন্তে না পারি, 
আমিবে দীনের এই মলিন অস্ত্রে । 
হৃদয়ের অন্ধকার বিদুরিত করি, 
প্রেমের উজ্জল ভাঁতি ফুটবে মধুরে। 
সে আলো।কে প্রাণ মোর হবে বিকশিত, 
বসন্তের আগমনে পুশ্পোদ্যান সম। 
সে আলোক ভাবতরু হ'য়ে কুম্থমিত, 
পরাণ করিবে পুর্ণ, গন্ধে অনুপম ৷ 
কবে বা শিখিব সেই কাতর ক্রন্দন,» 
যেরোদনে হ'য়ে নাথ, তুমি অধিঠিত- 


ভক্তি । ২৯ 


এ হ্াপয়ে, জুড়াইবে সম্তাপিত মন 


শাগ্তিধাম হবে, হিয়া অশান্তি পুরিত। 
হে প্রাণবল্পত হরি, এ দীনের কবে-- 


তোমার করুণ ল'ভি শুভদিন হবে। 


ঠাকুরের প্রার্থনা পাঠে__ 


মৎ নরোত্তম ঠাকুরের “প্রাথনা”, বৈষ্ণব সাহিত্যে এক মহামুল্য 


বত্বযর্প। 


উক্ত প্প্রার্থনা পাঠে, এই দীন লেখকের মনে যে ভাবের 


উদ্রেক হইয়/ছিল, খর্তঘান কবিতাটা তাহার্ই একটি সামান্য উদ্ভাস 


মাঞ্স। ] 


শ্বরগের কোন্‌ ফুলে, সযতনে তুমি, 
গাথিয়া ব্রেখেছ মাল।, ওহে নরোত্তম ! 
পুলকে পুরিত হিয়া, আত্মহারা আ(ম-_ 
মধুময় এ পপ্রার্থ।” কত মনোরম। 
কোন্‌ ভাবে উদ্যানের প্রফুল্ল প্রস্থনে, 
গাথয়াছ প্রেমানন্দে, এ হৃন্দর হার। 
দন হীন অধমের, অভক্কেরো প্রাণে 
কি মদিরা ঢালি দিছে, সৌরভ তাহার! 
এ যে প্রেমরসে ভরা, লাবণ্যের স্তপ 
কি দৈন্য! কি আকুলতা! কি ভাব বিরাজে! 
অমর বাথিত ধন, বাঞে দেবরাজ! 

হে ঠাকুর তব চিত্ত, প্রেমরস পি্ধু। 

কূপ। করি দাও মোরে, তার এক বিস্ু | 





লক্ষণের শক্তিশেল 1 
রাবণের শক্তিশেলে, মিত্রা তনয়, 
ছিত্র কধলীর প্রার, শায়িত ভূতলে-_ 
অচেতন স্পন্দ হীন; দৃশ্ত শোচনীয়; 


৩০ ভক্তি । 


হৃদয় কাপিয়! উঠে, এখনো ম্মরিলে ! 
রামতক্ত হনুমান, তুচ্ছ অন্থুমানি।_ 
পথের অনহা ক্লেশ। দুর পর্যটনে 
সন্ত্ীবনী সুধারূপ বিশল্য করণী-_ 
আনিয়া জীবন দিল স্রমিজ্ানন্দনে। 
সংসারের ছুর্দিসহ দুঃথ শক্তিশেলেঃ 
আমিও কাতর স্পন্দহীন অচেতন! 
গুরু-ভক্তি-হনুমান, হদি অন্তপ্তলে, 
বিশল্যকরণী প্রেম, আনিবে কখন ৯ 
কবে পান করি প্রেম বিশল্যকরণী, 
জাগিব, লভিৰ শক্তি মৃত সপ্ীবনী ? 


দ্রীন--ই/রসিকলাল দে। 


উপদেশ মালা। 





পৃথিবীর নশ্বর শোভায় আকষ্ট হইও না, এ দৃশ্থমান্‌ শোভ! অপেক্ষা অনন্ত 
গুণ শোভাময় অবিনশ্বর শোভার স্থান আছে। সময়কে অপব্যয় করিও না, 
বকুল ফুল গ্থগন্ধময়, মুক্তা গন্ধহীন, ইহ বলিয়। মুক্তা দিয়। বকুল ত্রয় করিও 
না, মুক্তার সৌনধ্যস্থাক্সী, এ বকুলের সৌরভ ও সৌন্দর্ঘ্য ক্ষণস্থায়ী । ১ 

চাটু বাক্যে ভুলিও না, চাটুকারের মুখ ওমন সমান নহে। তোমার 
যাহ, আছে না আছে, নিজ অন্তঃকরণ অনুসন্ধান কর । ২ 

যাহ! পাওয়। যায় না, তাহার প্রয়াস করিও না। সাধ্য বিষের সাধন 
কর, শক্তির যাহ। অসাধ্য, তাহা কল্পনায় আনিয়! কেবল ক্লান্ত হইবে, প্রাপ্তব্য 
বস্তও হারাইবে। ৩ 

যশঃ অক্ষুণ্ন হয় না, চত্দ্রেও কলঙ্ক আছে। যশঃ শুনিয়া গর্বিত হইও না, 
অনেকে তোমার নিন্দা বাদও অবস্ঠ করে। নিন্দা গুনিয় দ্রুদ্ধ হইও না, 
অনেকে তোমার প্রশংসাবাদও অবশ্য করে। যশে উৎসাহ কর, নিন্দায় 
সংযত হও, মাজে উচ্চাসন পাইবে ৪ - 


ভক্তি ! ৩১ 


চিরদিন সমান যায় ন|, যখন যেমন অবস্থা আসিবে, তখন সেই অবস্থার 
মত চলিবে । তুমি এক স্ময় বড় ছিলে, এখন ছোট হইয়াছ, ইহা! ত্রাস্তি। 
দেখ বড় অবস্থাতেও তুমি যে ৩০ সাড়ে তিন হাত ছিলে, ছোট অবস্থাতে ও 
সেই ৩।০ হাত আছ। অতএব মানুষ ছোট ব| বড় হয় না, অবস্থার পরিবর্তন 
হয়, যে মানুষ সেই মানুষই থাকে । মান, সন্ত্রম। গৌরব, সম্পত্তি, তোমার 
নহে। অতএব তোমার যাহা ছিল, তাহা সমস্থই আছে; মনকে অতীত 
স্মৃতির পথ হইতে ফিরাও, দেখিবে তুমি সুখী, ছুঃখী নহ। ৫ 

স্বখ ছুঃখ স্থায়ী নহে, উহাতে মুগ্ধ হইও না। শশাঙ্ক শোভিত শারদাকাশ, 
বা ঘন হটাচ্ছন্্ প্রাবিড়াকাঁশ, দুই ক্ষণস্থায়ী, শতবার দেখিয়াও কেন ভ্রাস্ত 
হও ?। ৬ 

স্থ সময়ের বন্ধুকে বিশ্বাস করিও ন, ভোজের বাটাতে লোকের ভাব 
নাই। ৭ 

বিদ্যাহীন দেশে বাস করিও না, যে দেশে বিদ্যালয় নাই, বালক লইয়। 
সেখানে বাঁদ করিলে নিশ্চয় তোমার ভাবী আশা শূন্য হইবে। ৮ 

যে কুকার্ধে যায় সে গুপ্ত পথে চলে, স্তু সাধু কেন অপথে যাইবে । দেখ 
লম্পট ব)ক্তি বারাঙ্গন। লইয়া! অন্ধকার গুপ্ত পথে গ| ঢাকিয়া চলিতেছে । 
আর এ দেখ নব পরিনীত বর কন্ত। বাদ্য বাঁজাইয়া, আলে। জালিয়া, এক 
দোলায় অরোহণ কৰিয়। প্রকান্ত পথে যাইতেছে ৯ 

নিরন্দোধ মন্ুষ্যই অহঙ্কারের দাস, বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহা হইতে পৃথক 
থাকে । অহঙ্কার প্রচণ্ড নৈদাঘ মধ্যাহ, বিনয় যেন বাসস্তি বৈকাল । ১০ 

আপনাকে নিকৃষ্ট ভাবিও না, আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানও করিও না, 
নীরবে কর্তব্যের পথে চল। উৎকৃষ্ট হইতে অনেক প্রয়োজন ১১ 

যদ্দি ভাল হইতে চাও, নিজের মন্দ গুণের নিত্য খিচার করিও। আম 
থাইয়। মাটা ফেপিতে জান! আঠা বাছিষ়। বেল খাইতে জান! চরিত্রের 
আঠা ও আঠি ফেলিতে উদাসীন কেন? খাস বেলে আঠা কম, স্থু আমের 
আঠি ছোট। ১২ 

তোমাকে সকলেই যখন ভাল বাসিবে, কেহ তোমার নিন্দা বা হেষ 
করিবে না, তখন জানিবে তুমি কিছু ভাল হইতে গারিয়াছ। ১৩ 

উপকার করিয়া স্ব মুখে তাহ। বারশ্থার বণিও না, তন্মে স্বত ঢাল! 
হইবে। ১৪ 


ঙ্২ ভক্তি। 


প্রশংসা শুনিবার জন্য উন্মন্ত হইও না, তোষামোদ প্রিয় হইয়! পদ্িবে। 
তোষামোদ প্রিয় ব্যক্তি শীঘ্রই সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয়; মদ্য পায়ীর ন্যার 
তাহার মস্তিক্ষ বিদুর্ণিত। ১৫ 

সরল চিত্ত হও, বাক্যে ও কার্যে সদিচ্ছায় উত্সাহ দাও, সন্তোষ বাক্য 
বল, কিন্তু তোষামোদ কাহারও করিও না, মান হারাইবে। অলীক গুণারোপে 
পুনঃ পুনঃ প্রশংসার নাম তোষামোদ । ১৬ 

চাটুকার বড়ই ছোট। স্পষ্ট বাদীর প্রতি কেহ সম্তোষ নহে, কিন্ত ন্যায় 
রাজ্যে তাহার আসন উচ্চে। ১৭ 

কর্কশ বাকা বপিও না, সত কথাও প্রিগ করিয়া কহিবে। সকল ব্যক্তিই 
কোমনভাগপন্গ পাতী । ১৮ 

তোমার যাহ। আছে, তাহা লইয়াই শ্বধে থাক, প্রগ্গান বৃদ্ধি 'ভাল 
নছে। ১৯ 

লোঁকে যাহা বপে তাহাই ঠিক, তুমি আপনাকে যাহা ভাৰ্‌ তাহা ঠিক 
নছে। ২০ 

যাহার প্রতি কেহ অসন্তোষ ন। হর, তাহার শী্রই ঘশঃ বিস্তার হয়। ২১ 

বিনগী, প্রিয় বাদী, হও সকলেই বন্ধু হইবে। উদ্ধত হও জগৎ বিপক্ষ 
হইবে। ২২ | 

যদি স্থখেব ইচ্ছা থাকে, হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ কর। যদি সুখের সাধ 
থাকে আপন অবগ্তায় সন্তোষ থাক | যদি সুখের প্রস্থাসী হও, সকলের সহিত 
বন্ধু ব্যবহার করু। ২৩ 

ধনবান হইতে চাও, উপার্জনশীল ও মিতথ্যদী হও। ফুটা হাড়িত্রে 
যতই জল ঢাল দড়াইবে না। ২৪ 

স্থখের সাধ সথখে মিটেনা, আশাক্রমেই বর্ধিত হয়। ২৫ 

যাহা কবিবে অগ্রে বলিও না, কার্যে পরিণত কর সকলেই দেখিতে 
পাইবে । ২৬ 

যাহা করিয়াছ তাহ। সকলেই দেখিয়াছে, তবে স্ব মুখে তাহা বলিয়া লাভ 
কি? ২৭ 

গত বস্তর স্মৃতি মনে আনিও না, জগতে যাহা যায় তাহ! ফিরে না। ২৮ 

জগতে কীর্তি রাথ, মরিলেও তাহা মর্রিবে না। ২৯ 

কীর্তি ঘারা পরিচিত হও, অবীর্তি দহজেই হয়। ৩* 


ভক্তি তত 


হুন্দর, দেহেও ত্রগ হয়, শযশ রক্ষায় বহু যত্ব করিবে । ৩১ 
ুর্মুখ ব্যক্তি নিতান্ত নির্বোধ; দুর্্বাকা, দুর্ব্যবহার, ছুরভিসন্ধি হইতে 
দুরে থাকিবে । ৩২ 
যাহার কার্যে হরি সন্তোষ হন, তাহার প্রতিই যথার্থ জগণ্ তুই হয়। 
নিন্দাবাদ ও প্রশংসাবাদ, ঈশ মন্তব্য, লোক মুখে প্রকাঁশ পায় মাত্র । ৩৩ 
আপন ধর্ম আপনি নষ্ট করিও না, জগতে কেহ চির দিন থাকিবে 
না। ৩৪ 
কাহারও মনে কষ্ট দিও ন।) দর্প্বলের নীরব-_বেদন!। ভগবানের হৃদয় 
স্পর্শ করে। ৩৩ 
শত্রকেও মনঃকষ্ট দিও না, দে যদি অগ্নিতে প্রবেশ করে, তুমিও কি 
তাহাই করিবে| শক্রকে যদি দণ্ড দিবাব ইচ্ছা থাকে, ক্ষমা কর, তুমি যাহার 
অপকার নীরবে সহিবে, বজ নির্ধোষে তাহার মস্তকে শত অপকার পতিত 
হইবে । ৩৬ 
সদুপদেশের মন্ধ গ্রহণ করিও ফল পাইবে। সছুপদেশের মাল! গাখিয়া 
গলায় পর | ৩৪ 
(ক্রমশঃ) 
হীঈশ্বরচক্ত্র পড়িয়া । 


শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্র । 


0৮ 
যৌবন-লীলা । 


মূহুর্তের পর মৃহ্র্ত করিয়। খণ্ড খণ্ড কাল সকল অথগ্ডকালের অভি- 
মুখে প্রবাহিত হইতে থাকে । ত্র কাল গতিতে জীবেরও বাল্যের পর 
যৌবন ও যৌবনের পর বাদ্ধকা উপস্থিত হয়। আমাদিগের বর্ণশীষ্ঘ মহা- 
পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ কালের অতীত হইয়া! ও প্রীক্কৃতিক লীলারঙ্গে নরভাবে 
ক্রমে ক্রযে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিপেন। তিনি 
যৌবনে পদার্পণ করি নিজ এখর্ধ্য সংগোপনপুর্বক নদিয়া নগরে বিহার 


রর 


৩£ ভক্তি । 


করিতে লাগিলেন। তাহার অষাধারণ গ্াণডত্ধে ও অলৌকিক রূপ ল্াংপ্য 
দর্শন করিয়া দর্শক মাত্রেই বিন্মিত হইতে লাগিলেন । পঙ্চিতেরা তাহাকে 
বৃহস্পতির সমান এবং সাধারণ নর নারী কন্দর্পের সমান দেখিতে লাগিলেন । 
বৈষ্ণন সকল তাহাকে দর্শন করিয়া শচী দেবীর ভাগ্যের প্রশংসা সহকারে 
আঁপীর্বদ করিতে লাগিলেন। জ্রাগৌরাঙ্গের স্বাভাবিক চঞ্চলশার কিন্ত এই 
সময়েও নিবৃত্ভি হইল না। তিনি যখন যাহাকে সম্ুথে পাঁন তখনই.তাহাকে 
একটি ন। একটা প্রশ্ন করিয়া পর্লাজয়ের চে্টা করেন। কাহারও পরিহারের 
সমর্থ হুয় না। পলায়নের চেষ্টা করিলেও ছাড়েন না, ডাকিয়া আনিয়া পর- 
জয় করিয়। থাকেন। অগত্যা মুকুন্দ ও গঙ্গাধর গ্রভৃতি বৈষ্ণব সকল বুথ 
তর্কের ভয়ে তাহার সগুথ দিয়। যাতায়াত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হই- 
লেন। কিন্তু আশ্চগোর বিষয় এই ঘে, গ্রকৃচ ভক্ত দেখিচল, শ্রগৌরাঙ্গ 
ক্বাভাবিক ওদ্ধত্য পরিত্যাগপূর্বক তাহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এমন 
কি, তক্তের গৌরব বুক্ষা! করিবার জন্য পরাজয় দ্বীকার করি.৩ও কুষ্ঠিত 
হইতেন না। বৈষ্ণব পন্্যানী দেখিলে, তিনি তীহাকে আদর সহকারে 
নিজের গৃহে লইয়া! তিক্ষ! করাইতেন। 

দৈবযোগে ঈশ্বরপুরী নামক এক জন বৈষ্ণব সম্যাসী নদীয়ায় আগমল 
করিলেন । ঈশ্বর পুরীর পুর্ববধাম কুমার হট, তিনি জাতিতে ত্রাহ্গন। 
ঈশ্বর পুগী নদীয়ায় আগমন করিলে, অদ্বৈতাচাধ্যাদি বৈষ্লগণের সহিত তাহার 
বিশেষ পরিচয় হইণ। গৌরাঙ্গ এক দিবস তাহাকে লইয়া সমাদর সহ, 
কারে নিজ গৃহে ভিক্ষা! করাইলেন। ঈশ্বরপুরী “্রীকষ্ণলীলা» নামক এক- 
খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা কষ্গিয়াছিলেন । নগদীয়ায় গোপীনাথ আচার্যোর গৃহে 
অবস্থান কালে এক দিন তিনি শ্রীমগৌরাগকে উক্ত গ্রন্থ খানির দোষ গুণ 
সমালোচন। করিতে অন্ু'রাধ করিপেন। শ্রাগৌরাঙ্গ কিন্ত তক্তের দৌয!- 
হুসন্ধান বিষয়ে অসম্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “আপনি পরম ভক্ত 
আপনার কবিত্ব যেমনই হউক, উহ! শ্রীগবানের গাীতিকর জানিবেন। 
শ্রীভগন্বান ভ্তাবগ্রাহী, পাঙিস্থের অনুসন্ধান করেন না।৮” যাহা হউক এক- 
দিন নিততাস্ত অনুরোধে পড়িয়! উক্ত শ্রস্থের কোন একটি কবিতায় একটি 
ধাড়ুভে দোষারোপ করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, পুরী গৌঁসাই 
শ্বপক্ মংস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ প্রশ্নাসী হষটয়াছেন, তখন তিনি আর 
কোনন্ধপ তর্ক উবাপন না করিয়া ভক্তগোৌরব রক্ষা করিলেন। 


গুক্তি_ ৬৫ 


এই পমক্কে শ্রীগৌরাঙ্গের অনেক চাপলোর কথ! জীচৈতনা ভাগবশাদি 
প্রচ্থে লিখিত হইগ্নাছে। উঁ সকল পাঠে জানা যায় যে শ্রীগৌরাঙ্গ বাজার 
করিতে গিয়া কখন তত্তবায়ের সঙ্গে কখন তাম্ুলীর সঙ্গে কখন খোলা 
বিক্রেতা শ্রীধরের"সঙ্গে বিবিধ আমোদ জনক রহ্ম্ত করিতেন। এগুলি 
সর্বথী নির্দোষ ও মধুর । সাধারণের চঙ্ষুতে উহ্নার কোনটি কিঞ্চিৎ বিরক্তি- 
কর হইলেও হইঠে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ধীহাঁদের সহিত তাদৃশ ব্যবহার 
করিতেন, তাদের কেহ কখন কিছুমাত্র অশন্ত্ না হইয়া বরং সন্তোষই 
প্রকাশ করিতেন। তাহারা যখন অসস্থ্ হইতেন না, তখন তদ্দিষয়ে কিছুই 
বলিবার শাই। 

এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ অকম্মাৎ বাস্ুস্ছলে কযেকটি সান্বিব বিকার দর্শন 
করিপেন। মুহু মহ অশ্রু, কঞ্ছ, পুলক, স্বস্ত ও মুচ্ছ।দি হইতে ল।গিলেন 
মুকুন্দ সঞ্জয় প্রভৃতি প্রভুর নিজ জন সকল প্রভুর এ সকল বিকার দর্শন 
করিয়া বাযুর কার্ধা বলিয়াই স্থির করিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তৈলাদি মর্দন 
করিবারও ব্যবস্থ। হইল। ফলতঃ কয়েক পিবস এই ভাবে কাটাইয়! প্রত 
নিজের ভাব নিজেই সম্বরণ করিচদন আবার পূর্ব অধ্যাপনা কীর্ধ্য চলিতে 
লাগিল। 

এই ঘটনায় কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একজন গণকের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। ও গণক সর্শগ্ত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। 
জ্ীগৌরাঙ্গ তাহাকে নিজের পুর্বাবুতান্ত গণনা করিতে বলিলেন। পাঠক 
গণন! দ্বারা তদীয় পরশ্বর্ধ্য বিদিত হইরা বিশ্মিত হইলেন। হিনি প্রকে 
কখন মত্ত, কখন কৃর্শ। কখন ব্রাহ। কখন বামন, প্রডৃতি বিবিধ 
অবন্ডারদ্ূপে দর্শন করিয়া মনে করিলেন, ইনি হয় কোন এক জন 
মহামন্ত্রবিৎ, নাহর কোন দেবতা। গণক তাবাক হইয়! এইরূপ ভাঁবি- 
তেছেন, প্রভু ত্বাহাকে বর্পিলেন, কি ভাবিতেছ 1 গণন1 করিয়া আমার 
পুর্ববৃতাত্ত কি বিদিত হইলে বল। গণক বলিলেন আসি এখন কিছুই 
বন্গিতে পারিলাম না, অন্য এক সময় বলিবগ। এই বলিয়া গণক বিদায় 
হইলেন, প্রতুও কর্মাস্তরে ব্যাপৃত হইলেন । 

এক দিন জ্গৌরার্গঈ কয়েকটি ছাত্রেক সহিত নগর ভ্রমণ করিভেছিলেন। 
পধিমধোঁ পরমবৈষ্ণব শ্রীবার্স পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবা পর্ডিত 
তাহার পির্ববন্ধু ছিলেন, সুতরাং তাহাকে বাৎসল্য ভাবেই দেখিতেন 


৩১ ভক্তি 


এবং লময়ে সময়ে উপদেশীদিও প্রদান করিতেন। জ্ীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস 
পণ্ডিতকে দেখিয়। প্রণাম করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আশীর্বাদ পুরঃসর 
বলিলেন, “বিশ্বস্তর, তুমিত যথেইঈট জ্ঞানোপার্নই করিয়াছ; জ্ঞানের 
ফল তোমাতে না ফলিয়াছে, এব্ূপও ন্য$ কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, 
প্র ফল অকিঞিতৎকর কি না? উহা যদি অকিঞ্চিংকরই হয় তবে আর 
অধিক কাল উহাতে মগ্র থাকায় ফগকি? এখন শী জ্ঞানগর্ভ হইতে উত্থিত 
হও। যাহা প্রকৃত জ্ঞান, যাহা] জ্ঞানের সার, তাহাতেই নিবিষ্ট হও। তুমি 
ভক্তিরসে রসিক হও। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজন করিয়া! মন্ুধা জীবনের 
সার্থক! সম্পাদন কর।” পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, 
"পণ্ডিত অ:রূও কিছুদিন অপেক্ষা করুন। এখস আমাকে বালক ভাবিয়! 
কেহই গ্রাহ্য করিবেন না। আরও কিছুদিন পরে এক জন উত্তম বৈষ্ণব 
অন্বেষণ করিয়া আমি এমনই বৈষ্ণব হইব যে, তখন অক ভব পর্ধাস্ত 
আসার দ্বারে আপিয়া উপস্থিত হইবেন |” এই কথা বলিয়াই শ্রীন্ বরা 
শ্িয় ক্গঘাব সিদ্ধ চাপল্য সহকারে হাশ্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে 
শ্বাস পণ্ডিতও হালিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন, আমি ভাল 
চপপকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃন্ত হইগাঁছি। পরে তিনি জীগৌরঙ্গের মুখের দিকে 
দৃষ্টি করিয়। বলিলেন। “নিমাই, তুমি কি দেবতাকেও মান না? শ্রীগৌরান্গ 
বলিলেন, “আমি স্বয়ং ভগবান আমি আবার কোন্‌ দেবতাকে মনিব ৮ 
তিনি এই কথ| বলিভে বণিছেই গমন করিতে লাখিলেন' বাস পণ্ডিতও 
বিষ মনে ভগ্ন সঙ্গল্ে যথাভিলধিত পথে চলিয়া গেলেন। 
দিগ বিজয়ীর পরাজয় । 

পশ্চিম প্রদেশ হইন্তে কেশব কাশ্মীর নামক একজন দিশ্বিজবী পণ্ডিত 
আসিয়! নদীয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নানাদিগ দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে 
বিদ্যাবলে পরাস্ত করিয়া দিগবিজমী আখা। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গ 
দেশের মধ্যে নদীয়া এখনকার ন্যায় তখনও শাস্তচচ্চার জন্য স্ুবিখ্যাত 
ছিল। তথাকার দিবিঞ্গয়ী পণ্ডিত সকল নবৰ্ধীপ জয় করিতে পাদ্িলেই 
আপনাকে বিশে গৌরবান্ধিত বোধ করিতেন। অতএব বদীয়ার 
পণ্ডিত সমাজকে পরাজয় করিবার উদ্দেশ্তে এই দিগবিজদ্ী পণ্ডিত নব- 
দ্বীপে আগমন করিলেন। তাহার আগমন এক প্রকার সার্থক হইন। 
তিনি নবন্বীপে আসিক্গা ছুই এক জনবিখ্যাত পিতকে বিচায়ে পরান 


ভক্তি ৷ ৩৭ 


করিলে, অপর পণ্ডিত সকল ভয়ে কুষ্টিত হইয়া পড়িলেন, কেহই তাহার 
সহিত বিচারে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। পরে সকলে মিলিয়া : 
গোপনে পরামর্শ করিলেন, দিগ.বিজয়ী যেরূপ গর্বিত, তাহাকে নিমাই 
পর্ডিতের নিকট পাঠাইলেই যথেষ্ট শাসন হইবে । বিশেষতঃ এইক্প তাহাকে 
পরাজয় করিতে পারিলে নদীয়া গৌব্বব এ অক্ষুঞ্ণ থাকিবে । এই প্রকার পরা- 
মর স্থির হইলে দিগবিজয়ীকে গ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ 
করা হইল । দিগবিজনী 'তদনুদারে শ্রীগৌরাঞঙ্গের বাড়ীতে গমন করিলেন । 
কিন্ত মেদিন তাহার শ্রীগৌরাঞ্গের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। দিগবিজয়ী 
লোক পরম্পরায় শুনিলেন, ঞগেবাঙ্গ একজন সামান্য ব্যাকরণের অধ্যাপক 
মান্র। শুনিয়া দিগ্বিঈয়ীর মনে নিতান্ত তাচ্ছল্য ভাব হইলকিন্তু সমগ্র 
গপণ্ডিতমগ্ুলীর আগ্রহাতিশয়, দেখিয়া তাহাকে পরাজয় না করিয়া 
নবদীপ ত্যাখের অভিলাষ যুক্তি সঙ্গত বোধ করিলেন না। 

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্ও লোক মুথে দিশ্বিজয়ীর আগমন বৃত্তান্ত অনগত 
হইয়া, তাহধী- পরাজয় দার! গর্ব চুর্ণ করা কর্তব্য বিবেচনা করিয়াও, 
পণ্ডিত মগ্ডঙ্গীয় সমক্ষে তাহাকে অমম্মানিত কর। সঙ্গত বোধ করিলেন না; 
পরস্ত দিগ্বিজয়ীকে গোপনে পরাজয় করাই সুষ্থির করিলেন। যিনি ক্রহ্ধ- 
তশাদি দ্েবগণকেও মোহিত করিয়। থাকেন, তাহার পক্ষে দিগ্বিজয়াকে 
পরাজয় কর! অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু তিনি মানবলীল। স্বীকার করিয়া- 
ছেন। তদবস্থায় দিগ্বিঞ্য়ীকে সাধারণের সমক্ষেপরাস্ত করিলে তিনি 
নিতাভ্ভ মন্মীহত হইবেন এই ভাবিয়া মহাপুকষোচিত ছল অবলম্বন 
করিলেন। দিগ্বিগয়ীব লহিত দেখা করিলেন না। 

ক্রমশঃ 


শ্বামলাল গোস্বামী । 


৩৮ ভক্কি। 
শীশ্বীগৌরচস্্ায় নমঃ । 
ধর্মাবিপিব ও যুগাবতার। 

সুপ্মদর্শী পাঠকগণ ! আজ আবার এক কঠিন সমস্ত! লইয়া আপনাদের 
নিকট উপনীত হইলাম। ধর্মববিপ্লব কি? যুগাবতার কি? কি লক্ষণে তাহার 
যাথার্থ নিপ্পণ হইতে পাবে এই প্রবন্ধে ইহারই অনুশীলন উদ্দেস্ত । যখন 
ধর্মের গনি ও অধর্থ্বের অভ্যুর্থান হয় সেই সময়ে ভগবান্‌ যুগ্লাবভার 
রূপে অবতীর্ণ হন। গীতায় ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু 
ধর্শের গ্লানিই বা কি লক্ষণে প্রতীতি হয়, অধর্শের অভাত্খান ইহাই ব)কি? 
একটু বিশেষ তলাঈয়া কগাট| গভীর ভাবে আলোচনা করিলে আমরা 
সেই প্রকৃত যুগাবতারকে ধরিতে পারি । কি লক্ষণে যুগাবভারকে চিন! 
যায় গীতায় তাহাও পাঠ করিয়াছি, যিনি ট্ররূপ ধর্ম বিপ্রৰ কালে অবতীর্ণ 
হইয়া সাধুগণের পরি রাণ এবং যুঢ় জনের প্রতি অনুগ্রহ বিধান জন্য বি্বিত 
ধর্মের পুনঃস্থাপন করেন, তাহাকেই যুগাবতার বপিয়া জানা যার; কিন্তু 
কই তাহার কার্ধ্য কারিতা দেখিতে পাই? পরিচয়ের সামগ্রস্ত কেথায় ? 
আমি ধাহাকে যুগাবতাঁর বলিয়া ধরিপাম, তুমি তাহাকে হাদিয়া! উড়াইয়া 
দিলে, তবে আর বুঝিলাম কই? তাই বলি, আ+স্থন, সকলে মিলিয়া একটু 
গভীব ভাঁবে অন্ুশীগন করিয়] বুঝিতে চেষ্টা করি । যেমন গঙ্গা ্বানার্থাকে 
বাধ্য হইয়া কতকট। উত্তপ্ত বালুকা অতিক্রম করিতে হয়, প্রকৃত মীমাংসায় 
আনিহে হইলে আগাদিগকেও ৫সইরূপ কতকট। সামাজিক উত্তপ্র প্রসঙ্গের 
মধ্য দিয়া যাইতে ছইবে, অতএব ধৈর্ধ্যাবলম্গন করিয়া আহ্‌ন গন্তব্য পথের 
অনুসরণ করি । 

সভা, ত্রেতা। দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ। যুগে যুগে জীবের দেহায়ত- 
নেরু ন্যনতালারে দৈহিক ও মানসিক শক্তিরও ক্রমিক অল্পতা হইয়! 
থাকে। এই জন্য চারিযুগ চারি প্রকার পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্মাচরণ নিরুপিত 
হইয়াছে । 

সত্যবুগে চতুপ্পদে পূর্ণ ধর্ম, জীব নিষ্পাপ, পূর্ণশক্তি জম্পর, দীর্ঘায়, 
দ্বীর্থকলেবর, ধৃতিমান, সুতরাং সে কালে স্বাস্ম চিন্তন লক্ষণ ধ্যান 'যোগই 
বের যোক্ষ লাঙের সাধন ছিল। পাপই পতনের হেতু, পাপ যাহার নাই, 
তাহার পতনেয় সম্ভব মাই, যাহার পতন নাই, হ্ৃতরাং সে স্বভাবতই মোক্ষ 


ছুরি ৩৯ 


গুদে লরহ্থিত ৷ প্ররল প্রাজের প্রুতি রগ প্রকাশ করিতে পারে না, যে 
দ্বীব পূর্ন শক্তিমান, পুর রলে বলীয়ান, রৃহির্। শক্তি,মায় তাহাকে ক.দাচ 
অভিভূত করিড়ে পারে না, মায়া বন্ধন যাহার নাই, সৃতরাং গে শ্বভাবতই মু 
যাহার তৃপঃ পূর্ণ, শৌচপূর্ণ, দয়াপূর্ণ, সত্যপূর্ণ, তাহার অপূর্ণ কিঃ সুতরাং 
মত্যযুগের তপঃ মৌচ দয়। মতা চতুষ্পদ পুর্ণ ধর্ম বিশিষ্ট জীব ও পূর্ণ। 
কপুর্ণে অভাব থাকে, পুর্ণে অভাব নাই; যাহার অভাব নাই, তাহার 
কামনাও নাই, সুতরাং সে স্বভঃবতই নিক্কাম। নিষ্কামতাই বায়না যুলোচ্ছেদী 
নির্মল ও মুক্তিনিদান। ম্থতরাং বিমপ অ(র্চলচিত্তে তত্বজ্ঞানোদয় মহজ। 
অতএব সত্যযুগে স্বাক্মচিনবূপ ধ্যানযেগ নহজেই পিদ্ধ হইত। 

ভ্রেতাযুগে ধর্মের একপা্দ ক্ষয় লইল, সেই পাদ মাত্র স্থানকে পাপ 
অধিকার করিল, জীবেরও দেহ, আমু, শক্তি ধৃতি ও স্থের্ষের ভ্রাস হুটয়! 
গেল। এই সকল অভাব পুরণ করিয়! মুকিলাত করিতে জীবকে বৈদিক 
যজ্তরূপ কর্ম যোগের সাহায্য লইতে হইল। কর্মের দ্বার পাপক্ষয়, শক্তি- 
বৃদ্ধি ও চিত্ডের স্থৈর্ধ্য-সম্পাদন হইলে, নির্মল জীব বাসনারূপ কর্ম্মফলত্যাগ 
করিয়া মুক্তিলাত্ত করিত। 

বাসন। হইতে চিত্ত চঞ্চল হয়, বাসন! নানামুখে গ্রধাবিত হইলে যোক্ষ 
সাধনে ব্যাঘাত হয়, কারণ চঞ্চল চিত্তে ধান যোগের ধারণা তয় ন|, এইজনা 
কর্্মষোগের সাহাধা প্রয়োজন। যেমন নান! চিন্তার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে 
কোন একটি সিদ্ধান্তে আসা রুঠিন হয়, সেই স্যয় যদি কোন কায়িক 
ব্যাপারের সাহায্য লওয়া যায় অর্থাৎ পদ কম্পন কি অঙ্গুলি বাদন, ব! মৃতু 
গুঞ্জনাদি একটা কিছু করা যায়, তাহ! হইলে চিত্তের বিক্ষিত গতি স্থির 
হুইয়! যেই করেত বা শব্দের দিকে বাধিত হয়, এখন অনায়াসে সিদ্ধান্তে 
অ।স। যায়। সেইবূপ বজ্বাদি কর্ম যোগের সাহায্যে চিত্ত ধ্যান ধারণার 
উপযোগী হুইয়! খাকে, এই জন্যই ত্রেতাযুগে [যজ্ঞাদি কর্ণ্মই যুগধর্শ 
হইয়াছে। 

দ্বাপর যুগে ধর্্বের অর্ধভাগ পাপে গ্রান করিল, জীবেরও দেহায়তন, 
আছ, বল, সথৈরঘ্য। ধৈর্ধা, অর্ধ পরিমাণ ভাস হইয়াগেল । যজ্ঞাদি কর্ণ বারা 
সে অভাব পুরণ হইল না, কেনন! কাল মাহায্মো শক্তি ও বিশ্বাসের অলসতা 
হেতু বৈদিক মন্ত্রাদির বীর্ধ্য ভ্রাস হইয়াছিল,.এরং বাসন! কিস্কর জীব মেক 
ধর্দে অনাদর করিয়া কামাদি রিপু পরতক্ত্ হুইয়। অভ্থান্যাদি কুন ও ভোগ. 


$ ভক্ত 


ফল সাধক রাজস যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যত হইল। শ্ুতরাং মোক্ষ পথ বিমুঢু 
মনষ্যগপ তোৌগাসক্তির প্রাবলো হিৎস1, থে, শ্যাঞ্্রত। পূর্ণ অন্থর প্রায় 
হইয়া উঠিল। মোক্ষ পথ নিরুদ্ধ হওয়ায় গতাতিশীঙ কম্মচক্র বিঘুর্ণিত 
জীব সঙ্গে ধরণী ভারাক্রান্তা হইয়া উঠিলেন। সে কালের বর্তমান সাধু, 
খনি, তপন্বীগণ দয়ার হইয়! লোকহিত সাধন জন্য বিবিধ সদ্ধর্দের উপদেশ 
দিতে লাগিলেন কিন্ত রজোগুণাচ্ছন্্র জীব প্রক্কতি সে পথ ধরিতে পারিল না, 
কারণ দূর্বল যুগে প্রবলঘুগের ধঙ্োপদেশ আর হাতির বোঝ! গাধার পৃষ্ঠে 
চাগান সমান কথ, সামর্থের অধিক কার্ধ্য স্ুমিদ্ধ হয় ন|। শ্ুতরাং সমাজ 
বন্ধন, ধর্ম বন্ধন, স্থনীতি বন্ধন সিথিল হইয়া লোক সমাঙ্গ ঘোর উচ্ছ্‌ঙ্খল 
হুইঘ্াঁ পঙায় ঘুগধন্ম স্থাপন জন্য হীভগনা'নকে একবার অনতার গ্রহণ করিতে 
হুটল। এথুগের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ, শক্ত্যাবেশ অনভ্ভার ব্যাস, তক্তাবতার 
ভীঙ্ম, অর্জ,ন, উদ্দব্যাদ, ধর্ঘ্াবতার বিছুর, যুধিষ্টিরাদি। 

ত্রেহা যুগের যুগদর্্ম নৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে দ্বাপরের ধর বিপ্রব শান্ত 
হইল না, বরং ব্ষিময় হইয়া পড়িল। পে কালের মভাব পুর্ণ করিবার যোগ্য 
শক্তি বৈক কর্ম কাণ্ডে ছিল মা, কারণ তাহ তক্কিহীন আড়ম্বর বহুল । 
বৈদিক কর্ম কাণ্ডোক্ত যঙ্ছাদির অঙ্গহানি জন্য ফল বৈগুণ্য আছে, তাহার 
আয়োজন, আঁড়ম্বর, অভিজ্ঞতা, অধিক এবং বিদ্ব গদে পদে, সামান্য বিস্ব 
দ্বারাঁতেই উহ্থার সিদ্ধির ব্যাঘাৎ হয়, স্থতবাঁং দ্বাপরের অদ্শক্তি জীবের 
সামার্থোর অতীত। চাঞ্চল্য, অনবধান, অনভিজ্ঞতা, বিত্ত শাঠ্যতা, ভোগ!- 
কাজ প্রভৃতি বহুদোষে যজ্ঞ বিগ উপস্থিত অবশ্যন্তাবী, এই জন্ত সে অভাব 
পূরণ করিতে ভক্তি যোগের আশ্রয় আবগ্থাক হইল। ইহাতে অঙ্গহানি নাই, 
ফল বৈপুণ্য নাই, ভক্তিই ইহার সকল অঙ্গ পুর্ণ করিয়। থাকেন, ইহার অতাল্প 
আচরণেও মহত্ফল হয়, এবং ভগবৎ কৃপা শক্তির আনুকুল্য হেতু সাধক 
সহজেই তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তগবান্‌ শষ জীবের এই মঙ্গল 
মদ ভক্তি যোগের উপদেশ দিষ্। ধর্ম বিপ্রব শান্তি ক'রলেন। শ্রকুষ্ণ নির্ণাত 
সেই ভক্তি যোগ ও তদঙ্গ ক্রিয়া যোগ ব্যাসদেব শান্মাকারে প্রকাশিত 
করিলেন, ধ্যান, মন্ত্র, যক্তাদি গ্রচারিত হইল, লোক সকল ভক্তি পূর্বক ভগ- 
বানের সুন্দর সুন্দর বিবিধ মুর্তি সকল চিস্তা করিয়! অনায়াসে লব্ধ, পত্র, পুষ্প, 
ফল, জল, ইত্যাদি উপহারে বথাবিধি অর্চন। করিয়া! পাগোক্যাদি পঞ্চবিধা 
মুক্তি লাঁভ করিতে লাগিল । ও 


তক্ভি। ৪5 


কলিযুগে পাপ পরিবর্দিত হইয়া ধর্মের তৃতীয় ভাগ গ্রাস করিল। 
লোকেরও দৈহিক ও মানসিক বল দেহাবভনের অনুবূপ শুর হইয়া গেল । 
কালমাহায্্যে ধর্মক্ষেত্র অনর্বর হওয়ার ক্ষেত্র-জগ্ীলকপ তমোশুণ পরি- 
বন্ধিত হইল। সকল লোকেই সন্মার্গ পন্থিএষ্ট হইয়া উন্দার্গগামী, স্েচ্ছাচার, 
ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়। উঠিল। সমাজ বন্ধন উচ্চঙ্খল হইয়। পড়িল, এবং 
বিবিধ ব্যক্তি বিভিন্ন বিভিত্র ধর্মমত লইয়া কেবল নিরর্থক বাদ্ধিতণ্ড 
করিয়া স্বমত স্থাপন জন্য দোরতর তর্ক ও পরপতের নিশ্দাবারদ আরগ্ত 
করিল। ন্থুৃতরাং সর্বত্রই সর্দধনাশ কর বক্স বিধব উপস্থিত হইয়া মকল 
লোককে ঘোর শিক্সোদর পরয়ণ, পাপামক, নাক্তিক প্রান করিয়। তুলিল। 
এই সময়েই ক্রমশঃ তৌদন্ধবাদ, জৈনধর্শু, শঙ্গর প্রবর্তিত যায়াবাদ, হিংসাঘুক 
পুজা, মদ্য মাংস পরন্থী সাধন তক্বমত। শৈৰ বৈষ্ব।দির শাদযুদ্ধ, ঘড়দর্শনের 
শান্মুদ্ধ প্রভৃতি উল্লেগ যোগ্য ধু বিখ্বন উপস্থিত হইয়াছিল । 

অনেকে মনে করেন বুদ্দ ও কক্িই কলির অনার । আবতার বটেন, 
কিছ্ধ যুগাবতার নহেন। কনিঘৃহার শিং ধুগধম্মা ইহাদের দারা স্থাপিত 
হয়নাই । বুরদেব অন্তীর্ণ হইয়া কপ্নিগের অনুপযোগী বা! সাদ্যাতীত 
অগ্থণন্তি যুগবন্দ রহিত করিয়া যান, আর হৃক্তি ফলোন্ন্ত ব্যঞ্জিদিগকে ভুক্তির 
অপারতা। দেধাইয়! ক্ষান্তরূপ মুক্তি সোপান প্রদর্শন করিনা যান কিন্তু জীব 
তাহ! প্রক্কত পক্ষে ধরিতে পারে নাই, তাই বিক্কৃত সৌদ মণ্ত কালে সনাতন 
ধর্মের বিলোপকারী হুইয়াছিল। আব কাক কলির উত্ছেদক; সন্যাযুগ 
প্রবর্তক । কাঁকর পর হইচই সত্যাগ প্রবর্তিত হশ্য। থাকে । যাহা দ্বারা 
কলিব্ প্রকৃত ঘুগর্ধন্ স্থাপিত জ্ইয়াছে, দেই যুগাসভার ভগবাশ ই্রীক্থঃ 
চৈতনাদেব। 


পর প্রবন্ধে এনস্বদ্ধে বিশেষ আলোচিনা হইচব। 
। জ্ুমশহ ) 


ভ্রীরাম্গ্রসঙ্গ ঘোষ। 


$২ ভক্তি 


মতীত্ব। 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর) 
ভাক্ত তুলসীদাস বলিয়া ছেন__ 
“যে! যাকে। আশ্রিত, মো! রাঁখে তাকো লাজ। 
উলট জলে মছলী চলে বহি যায় গজর1জ ॥৮ 


বতক্ষপ অহংকার থাকিলে, ততক্ষণ গজর[জের হায় পিয়া মাইবে কিন্তু 
অকপট প্রাণে, তীহ্থাব শরণাগত হইলে, জলের আশ্বিন ক্ষুদ্ধ মহন্ত যেমন 
সক্ছন্দে হবঙ্গ ভে করিণ| উদ্দানে ৮,7৮1 যা, তুনিও ভেযনি আয়-তর্গ 
ভেদ করিয়। ক্শামদ়ের অভ চরণতলে উপস্থিত হইয়া ধন্ত হইতে । 

পাঠকগণ, ভক্তি-জীবের পভাবগজ। বিশেষতঃ কপিকালে নারদীম় গল্িই 
আধা্মিক সাফলোর প্রাণন্রূপ, এযুগে, বল, বুদ্ধ, পর্রমযু মেমন অন্ন 
ভক্তিযোগ তেমনি ভগবংলাতের নহজ পথ, ভক্রিই বিগাসের জনক অনন্ত 
ভাব্ময় প্রীভগবানের যে কোন ভানের সীধনা কর! হউক না কেন ভক্তি 
সংযোগ ভিন্ন তাহার গৃতি-শক্তি বদ্ধিত হয় না, অনেকে মনে করেন জ্ঞানের 
পথ ভক্তিনম্পর্কশৃন্য তাহার। অবত।!রে নশ্বর ভাব আরোপ করেন, মহাপ্রনাদ 
নীচজাতির ছারা পৃষ্ট হইলে অনহ্লো করেন এবং আপনংকে সোহ্হং 
ভাবিয়া মুর্তিমান অহংকার রূপে বিচরণ করেন, তাহারা যদি শাস্ত্রের ভাব 
হৃদয়ঙগম করিতে চে! করেন তাহা হইলে বুঝিবেন থে অগ্নির সহিত 
বাযুস সঙ্গন্ধেব হ্যায় জ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ, ভক্কি ভিন্ন জ্ঞান বিকাশ 
পায় ন! কেবল ধর্মের সোপাঁল ভেদে ভাব্‌-ভেদ, মানব যখন যে সোৌপালে 
আরোহণ করিবে, তখন সেই সোপানের ভাব তাহার পক্ষে শ্বাভাবিক 
নতুবা অনধিকার চচ্চা কর! হয়। ব্রণজ্ঞান হীন ব্যক্তির বিজ্ঞান চর্চার গায় 
অস্বাভাবিক হুইয়া পড়ে, যে শঙ্করাচাধ্য সোহ্হৎ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই 
কি বলিয়াছেন শুনুন, 


সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্তৎ 
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রে। ন তারঙঃ 


ভক্তি । £৩ 


দামোদর গুণমন্দির সুন্দর বদনারবিন্দ গোবিন্দ 
ভব জলপি মথন মন্দর পরমন্দর মপনয় ত্বৎ মে॥ 


অর্থাৎ হে নাথ! যদ্দিও তন্ববিচারে জানা যায় আমার আত্ম! আর তুমি 
পৃথক নও, "তথাপি আমি ভোঁমার অধীন, ভুমি আমার অধীন নও 
হে নাথ! সমুদ্রেরই রঙ্গ, তরঙ্গের সমূদ, একথা! তে! সতা নয়। আমি 
তোমার অংশ, হে ভগবন! দেশিবে যেন তোমায় ভুলির। মহ!-বিপদ্- 
সাগরে অনন্ত কাল ডুবিয়া না খাকি। হে দামোদর! হে গুপাকসু! 
তোমার স্বন্বর বদন কমলের কুলনা দাই। তুমি ভব-জলধি মথনের 
মন্দর স্বরূপ, আমার ভবভয় দর কর, আমি যেন তোমার ভাবে ভাবিত 
হইয়। সর্বদা নির্ভষে প্রেমভরে তোমাঙ্ক ডকিনে গাই। 


সমু হউঙে যেমন নদীৰ আবির্ভাব, জচ্চিপালন্দ সমুত্ধ হইতে হেমনি 
তবন্তারের আবির্ভান, নদীতীব ধবিশ। যেমন সমুদ্রে যাওরা যায, অসার 
ধলিয়! তেমনি মন্চিদানন্দ সকাশে ঘা 7] সায় ;ভগলানের অন্তার অসংখা, 
সাধু-ছদয় যখন 'ভগবহ এম ছক্স হইয়। যায়, সেই পবিত্র »দয়ে ভগবান 
অবতীর্ণ হইরা জগতে উপদেশন্ধণ অমৃত বর্ণ করেন। তিনি নিজে বলিষা 
হেল, 


অনভতালী হানবে )স। হরেঃ সন্তু নিদেহিন! রী 
বথা বিদাঁদিনঃ কুল।1ঃ সরস; জ্যঃসহ সখ? ॥ 
নাণবাত-91৩1১৩ 


আমর সগুণ, এজন্ত ভগণাকণর সপ্তণ 517 আমাদের অন্নম্থলী 
ভূৃঞ্ট। শান্তির জন্য হিমানি ম্ডিত হিমালয়ের শিঃনাদেশে যাও! অগ্ধপা 
কিন্ত এ শিরোদেশ হইতে মে নিখুল নির্ধল ধার। আতন্ন7 করে তাই 
আমাদের আধারোপ-ঘাপী ও ভূন শান্তর পক্ষে বথেই। চিনির পাহাড়ে 
নিকট একটা শিপিলিকাঁকে ছাড়িব, দিলে সে তাহার ধাঁলথাই করিতে 
গাহিবে না, কেননা তাহার আনার পক্ষে একবিনই যথেষ্ট। অবচারে 
নশখর-ভাব আরোপ করিয়া! অনেকে প্রবঞ্চিত হন' তাহারা শাস্ত্রের ভাঁব 
বুঝিতে চেষ্টা করেন ন1। এ সংঘার নাটযশ।স ভগবান আবশ্ঠক মত 
নানাবেশে অবতীর্ণ হন । কাধ্য মাধ! হইলে দেই বেশ ত্যাগ করেন 


8৪ তক্তি। 


মাআ। বেশ ত্যাগের সহিত "বেশধাবীর বিলোপ'হয় না। ভগবান্‌ গীতার 
বলিয়াছেন. 
অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষী” তনুমাশ্রিতম্। 
প্রং ভাব মজাণস্তে। মুমভূতমহেশ্বরমূ ॥ 
গীতা ৯ অঃ ১১ শ্লোক? 
অর্থাৎ মঢুলোকে আমাকে মানুষ ভাবে দেখে ও সর্বইতের মহেশররূপ 
আসার পরমহ্তত্ব অবগত ন। হইয়া অনন্তর! করে। 
ভগবানের মহাপ্রনাদ ও ভগবানের স্বজূপ নিত্যস্তদ্ধ, চিথায় ও সান্বিক 
জাবের জনক, পবিত্র অপকিন্রকে পিক করে, অপবিত্র সংযোগে যে বস্তর 
পনিঅত্ার হানি হয়ব, শাহ! পদিত্র পদবাচা হইতেই পাবে না প্রসাদ চীর পবিষ্র 
ও নিত্যশ্রদ্ধ, চগালের দ্বারা বাছিত হইলেও উহার পবিত্রতার হানি হইতে 
পাঁরে না, সর্্বাবস্থাতেই ইহা জীনের পক্ষে মহোপকারী কেনন। ইহা আধ্যা- 
ঝ্সিক বলের বৃদ্ধি ও তক্তিভাবের স্মরণ করে। শান্ত বলেন” 
শুক্কং পধু্ষিতহ বাপি শীত” বা ঢুরদেশতঃ। 
পণ্ড মাঁদেন ভোন্তব্যং নাত্র কাঁধ্য-বিগারণ। ॥ 
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল ঠা ] 
প্রাপ্তমন্ন' দ্রুতং শিন্টে ভোক্তবাৎ হরিরন্রবীৎ ॥ 
পদ্দপুরাণ। 
ভণবহ কক্ণ। তাহার প্রমাদে অভনলিহিত থাকে, এইজন্য প্রসাদ ভক্ষণে 
ভক্তিলাভ হয়, এইরূপে ক্রমে শ্দ্ধাভঞ্তিলাভ হইলে অনাগ্াসে তাহার 
দুশ্ঘর যারা ভেদ করা যায়। গীতাঁয় ভগবান বলিয়াছেন, _- 
দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ 
অর্থাৎ যে অকপট হৃদয়ে আদার শরণাগত হয় সেই আমার মংসাঁর 
মুগ্ধর দৈধী ত্রিগুণা।আ্বকা মায়া ভেদ করিতে দক্ষম হস ( 
আহা! ভগবানের এই সকল অভয় বাণী শাস্ট্ে জলন্ত অক্ষরে পিবিত 
থাকিতেও অঙ্ঞানতা প্রধুক্ত মানব বিপথে ধাবিত হইততছে, সুধা সমুদ্র ত্যাগ 


ভক্তি । ৪৫ 


করিগন। মরিচীকার উদ্দেশে ধাবমান হইয়। খাখ্াখাতী হইতেছে, চক্ষু থাকিতে 
অন্ধের ন্যায় পুনঃ পুনঃ নরক গহ্বরে নিগতিত হইয়! নিদারুণ যন্ত্রণা উপভোগ 
করিতেছে, হা মানব অসত্সঙ্গ পরিত্যাগ কর সংসঙ্গে নিজের ভাব শোধিত 
করিয়৷ লও, দেহাত্ম বুদ্ধিতে বিচলিত হইয়। পরকাল হারাইও না পরিণাম ছঃখ 
মনন ক্ষণিক সুখের মোহ্ময়ী আশায় প্রলোভিত হইয়া অনস্ভ সুখ 
হাঁরাইও না, ধর্মতানে ভগ উপার্জন কর দেখিবে সেই অর্থ তোমার কামনা 
সিদ্ধ করিয়া মে।ক্ষের পগ দেখাউথা দিতেছে, স্্ীকে বি্লান-সঙ্গিনী না করিয়। 
শিক্ষা দান কর, দেখিবে, পরী বিঞ্টা রূপিনী হইয়া! তোমার পর্ব সংস্কার জান 
বন্ধন খুলিয়। শ!প্তি ও শ্বাধীনভার অমৃত ধারার ভে'মাব হৃদয়কে মধুমম্ করিয়া 
দিতেছে, যে কামিণী কাঞ্চন নৃত্বা স্বরূপ নরক গহ্বরে নিক্ষেপ করে দেখিনে, 
সেই কামিনী কাঞ্চন অনন্ত জীবনের পথে অগ্রদর হইবার সহায়ত! কবিতেছে, 
সংসার গহনে প্রবেশ কপিধা যে দহ্যুণ হইতে প্রঃণ নাশের সম্ভবনা ছিল 
সেই দহ্থাগণ অমি হত্তে সোমার সহান্ন ৪ পথ প্রদর্শক হইয়া কানন পারে 
সচ্চিদানন্দ সাগরের তাবে পৌছির়া দিতেছে, নিরাশ হঈও না, ধৈর্ণয অবলম্বন 
করিয়! কাতর প্রথনে করুখাময়ের নাম গান কর ক্রমশ দেখিবে তোমার মে 
দের কাঁটিয় যাইতেছে, নিশ্ব'স ঘনীভূত হইতেঞ্ে ভক্কিণ অন্ত ধারায় জ্দন্ধে 
শাশ্গির লঙলী থেগিতে,5, ভুমি যেন আর সে মানুষ নও, তোঁমার যেন 
পুনজ্জন্ম হইয়াছে, পরগোকে যুক্ত অবস্থান তুমি ষে অনশ্ত স্থখের অধিকারণ 
হইবে, ইভলোকেই তাহার ছায়া তোমার জদস্নে প্রতিফলিত হইতোছ, কিন্ত 
সামান্য চেষ্টায় সফলতা লাভ কক্িতে না পারিলে অধৈর্য) হইও না, প্রার্থনা 
যোঁগে ক্রমশঃ সহ মুখী মনকে এক মুখী করিতে চেষ্টা কর, ভগবতকপান্ন 
যে দিন তুমি মনকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইবে, সফলত। সেই দিন 
তোমাকে আলিঙ্গন করিবে এক দিনে কিছু হয় না, সামান্য অর্থকরী লেখা 
পড়া শিখিতে কত মমণ নষ্ট কর অন্ততঃ তাহ'র কতকাংশ সময় নিজের 
ষথার্থ উন্নতির জন্য, নিত্য ম্থখের জন্য, ব্যয় কর, অল্প দিনের মধ্যে 
দেখিনে তুমি কনার্থ হইখাছ, তুমি সতী হইক্সাছ, তোমার স্ত্রীও তোমার 
সতীন্বে অনুপ্রাণিত হুইয়া, তোমার শিকার শিক্ষিত হয়া, তোমার ভাবে 
তন্ময় হইয়া, সহ্ধর্দিণী শবের সার্থকত। সম্পাদন করিতেছে, বিদ্যার পিশ্ব 
হইয়া অনন্তের গথে তোমাকে দাহাধ্য করিতেছে, তুমি তখন পুর্ণকাম ও 
নির্ভর, ভক্তি ও যুক্তি তোমা দাপী-- 


হত ভক্তি 1 


যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দ সাজা । 
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ সাস্রা্্য লক্ষী; ॥ 


গীত। 
মিছে কাজে গেলে। রে দিন, ভাব্লি না মন নিজের তাবে, 
শাভের আসে ভবে এসে মুলা হারা'ল মায়ার ফেরে। 
(ওরে) আমার আমার বলতে বলতে শমন এগে দর কেশে, 
মাধ মিটুতে দেলে ন। রে ফেলণে নিয়ে আধার দেশে । 
প্রেয়পীর পয়োধর রাখৃতিস যথ! সখের 'নাঁশে, 
(সেই) ফোণার বুকে নিঠুর শমন চড়ে বগলে ভীষণ বেশে | 
(ভোর) বুকের বাঁচায় মাশার পাখি ডাকৃতো কত মধুর স্বরে, 
চিতাঁর আগুণ জবাবে সেথা, থেকোনা মন্‌ মোহ ঘেরে। 
অনার থে মগ্র হয়ে, জন জমবেড়াও ঘুরে, 
অনশ্থ যাতন। নলে, সাধ করে মন মন পুড়ে। 
এ ভব যাতনা মুক্ত হ'তে যদ্দি চাওরে মন, 
ভাক প্রাণের ম্্খে দয়াময়ে শমন ভয় বারণ। 
(তোর) মায়ার নেড়ী খুলে যাবে উক্তি ভরে ডাকগে তীাজে, 
বিমল সুখের স্বাদ পাবি মন্‌ চলে যাঁবি ভব পারে ॥ 


শ্রীহরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


শীরুষ্ণ। 


জগতের ছন্দর শুদর মধুর মধুব পার্থ নিচয় স্থষ্টিকালীন বিধাতার 
নেত্রযুগল কিপে নিবন ছিল? ভিনি কাহার পানে চাহিয়া কাঁভাকে আদর্শ 
করিয়া স্ষ্টিশীল। সমাধান করিয়াছিলেন ?-তাহাকে যে স্থষ্টিনৈপুণ্য সংলাঁভ 
কজে বহু তপ করিতে হইয়াছিল! তৎফলে কৃষ্ণ চিত্রপুভ্তলিফাবৎ. তীহছার 
নেত্রপথে ভিলেক স্থির ছিলেন। নবীননীলমুদির শোভা প্রাণে প্রাণে আনন্দ 


স্ক্তি। ৪৭, 


মদিরার উদ্বেল খটাইয়। থাকে । বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের পরমকমনীয় নীলকাস্তি 
দেখিয়া! দেখিয়া! £মনের সাধে সে-হেন নীলনীরদ স্জন করিলেন। পর- 
মছ্যতিমতী বিছ্াৎ নিজশোভার ঝিলিমিলি দ্বাব| কাহার না নঈম বল্যাইয়া 
দেয়? বিধাত] ভীবৃষ্ণের স্বর্ণবর্ণ কচির চীর দেখিয়া দেখিয়া সে-হেন 
বিছা সৃষ্টি করিয়া মেঘের কোলে জড়িগ। দিলেন । উষাঁর প্রভাতী শোনার 
্রস্ক.টিত অকণ মর্মপীড়িত জনেরও শ্রীতিপ্রদ। বিধাতা] শ্রকুষ্চের ভক্তজন 
জীঞ্নঙ্র্বন্ব পরমানন্দ রশ্মিবাঁ অকণ পদযুগল দেখিতে দেখিতে এহেন 
অরুণ স্থগন করিয়া গগন গায়ে ছুঁড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের করুণ অরুণ পদ- 
কমলাগত চন্দরর।জী দেখিয়া দেখিয়া বিধাতা বহকষ্টে একটা টাদ গড়িলেন 
এবং ভ্টাহার পদ্দনখে এততনানুখ অধরহ্ৃধার একফৌট। লইয়া তাতে ম্থধাৰীজ 
রোপণ ফরিলেন। জীকুষ্জের গভীর নাভি দেখিয়! দেখিয়া বিধাত। মবোবর 
সুষ্ট করিলেন এবং তাহার রবি-শশি-পরিম্্ডিত সদলযুগল পদ্কমল ও 
করকমল দেখিয়। দেখিয়া তাহাতে সমূখাল কমল রোপন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গ কিরণকণা তাহার স্বভাবে জড়াইয়। অলি স্থাষ্ট করিলেন এসং নূপুর 
ক্থুধির দ্বিমার গুনুগুন্রব তাহাদিগকে শিখাইয়। কমলে কমলে উড়াইয়! 
দিলেন। ভীরু মধুল অধ্ররবাণীর একপদ লইয়! বিবাত1 তাহাতে তাহার 
ছটামাত্র বর্ণজ্যোতির আবরণ দিয়া বসন্তের কমাণিক পিক স্বষ্টি কবিলেন। 
শুক্র অমল নয়ন ও বিচিত্র অন্গভূষণাদি দেখিয়। দেখিয়। বিধাতা সুবর্ণ 
রত্রমাণিকাদি স্ৃঙি করিয়া ধরীকে বঙ্গদ্ধর। করিক্নাছেন। বিধাতা এইভাবে 
আর কত জি স্থষ্ট করিয়াছেন কে ইয়ত্া। করিবেঃ_ কিন্ত তবু তিনি কৃতার্থ 
ও কৃতকাধা হন নাই বলিয়া অতুপ্ণ রহিয়াছেন। 

ভ্রীরুঞ্ণ সর্দহুখসৌন্দর্্যমাধূর্শাসিদ্ধু। জলে, স্থলে, বিযানে সর্বত্র যে মলিল 
ছড়ান দেধতেছ, সে সকল একমাত্র সমুদ্রের বারিকণারাশিরই অন্গপ্রবেশ। 
তদ্রপ যে বস্ততে যতটুকু দাধুর্যা দৌনর্ধা প্রতাক্ষ করিতেছ, তাহ! কুষ্ণবিগ্রছের 
তরক্গাফিত মাধুরী কণারই স্মর্ভ। শ্রী মাধুরীর মুলোৎস। পদার্থ মাত্রেই 
মাধুর্গাধারার নল (পাইপ) শ্ববপ। জীব তন্মধ্যে স্কোটক স্তগ্ত। কিন্ত 
বিকৃতি দৌষে সকল ্তরন্তে সে রমমলিল ভরে না, ক্ষরে না। জীবের 
ক্ষার জড় প্রতি অষ্টপদার্থের সমষ্টি এবং অক্ষর। পরা প্রর্কৃতি জীবশক্তিরূপ 
নবম পদার্থ। এই পদার্থনিচয়ের সনষ্টি জীব খায় দায় মঞ্জা করেকি 
সাজা ভোগে । ইতস্ততঃ নয়নবিক্ষেপ করিয়। দেখ, দেখ মানবগুলি কেমন 
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কিলিবিলি করিতেছে । এই কিলিত্বিণির অবস্থা ইন্ছিয় বেষ্টিত মনেরই 
বিকার মাত্র । অন্ততঃ একটী জানস্র প্রতি কি নিজপ্রতি' লক্ষা কর--দেখ, 
উনি একবার ক্রোধান্ধ হইয়! কত কি বকিতেছেন, আবার এ কিবা হর্ষে 
হানিতেছেন। প্রী কি চিগ্তা করিতেছেন, উ একটু মুখভঙ্গি করিলেন ।-- 
এসব কি ৪ মস্তিপ্দেরই নব নব বিকার পরিবর্ত। আকাশ খাঁটি একবর্ণ, 
মেঘের অন্তরালে থাকিয়া প্রশিমুহ্র্ধে চিত্রবিচিত্র বর্থাবরণ ধারণ করে । 
কিন্তু আকাঁশের বিকার নাই ( মানবেপ কার্যকলাপ, ব্যবহার, বশতি- 
নীতি, শ্বভাব-চরিত্র সমস্তই মনের তরঙ্গ মাত্র! স্থিরাদশর্ূপে কোনও 
অবস্থা দর্শান যাইতে পারে না। তুম অধিক কথা বল. ইহাতে তোমার 
কোন দোষ গুণ নাই, উহা তোমার মনের অনস্থামূলক | তুমি প্রায়ই নির্বাক, 
এও মস্তিক্ষেরই অবস্থা বিশেষের ফল। কিন্তু এই মেপরঙ্গার অন্তরালে 
(গেছনে ) যে বিমল শীলাকাশ [বগ্রঙগ বিদ্যমান আছেন, তিন মেঘ ফুঁড়িয়। 
উকি মারিলেই মানব প্রকৃত মানন। অথাৎ যগ্দিন না জীবে কষপ্ফ্তি 
হয়, ততদিন জীব একট। কিন্তৃ*কিমাকার। বিশেষত্বীন। যতদিন ন। 
ক্ষরাক্ষরাতীত তুরীয় পদাথের ঝল্মপি স্পন্দে, ততদিন সনজীব সমান ও 
সমান অনসকল। এই তরী পদার্ঁ পর্ণ। উনন জীবকে প্রকট ব। অপ্রুকট 
ভাঁবে নিত্য সমাকর্ষণ করিতেছেন। জীব গতি রুষের দিকে । জীব 
বিপক্ষী হইলেও তিনি টানির। লন। একজনে ব! বহুজন্মাপ্রে কলসঞ্চার 
অনুভুতির গথে অসে। 

কৃষ্ণ হাহাকে এই টন একবার অগ্রভব কর/ইয়ছেন, ভিনি এই টাঁনের 
দিকে তমুমন হেলাইয়। দেন, আর অনুদিন টানে টানে তরগতাগুবিত তরীর 
্ায় কৃষ্ণা ভিমুখ্য লাভ করেন। এটানের গ্রকটএ:ণ জ্কুষে। চৈতন্যকারী 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য | নিত্য টানার চৈতন্য জাগাইতে প্রকট টানের ঘটা। স্বয্পং 
শ্রীকৃষ্ণের আগমন ! শ্রীগৌরলীলা সপ্রমাণ করিতেছে যে শ্রীকষ্ঃ রাধার 
ভাঁবে ভূললাইয়। নিত্যকাল €তাহার জীবদ্খ নিজপানে টানিতেছেন। যখন 
জীব এই ভাবে তুবীয় ধামে উপনীত হয়, এবং ভালবাসার ক্রমবিকাশ ফলে 
ফটক দ্বার অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের অন্তঃপুর মহলে প্রবেশ করিতে অধিকার 
পায়, তখন জীবের প্রাণে প্রেমানন্দ আর আটে না। প্রথম তাহাকে 
শ্রীমন্দির বাহির হইতে চুপি দিয়া দেখিতে হয়। ক্রমে অন্তরঙ্গতার ঘনতাসহ 
মন্দিরের পিড়ি' দ্বিপ্না ছু এক ধাপ উঠিয়া সে একটু দাড়াইতে পারে। তারপর 
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রসধামের কথা । ওই অগ্রঃপুরের মাম ব্রজধাম। অ্রজলীঙা তুরীয়ধামের 
আভ্যন্তরীণ লীল[। উহার বাত্য! লাগিলে প্রেযোদয় হয়। আমন্দির-দ্বারে 
এক্বার পৌছি'য়া শ্যামনুন্দরের মোহ্নমুরতি দর্শন করিলে তজ্ের ইচ্ছা হয় 
ঝাপ দিয়া সে দপের সিদ্ধ বিগ্রহখানি জড়াইজ। ধরি । কিন্তু মর্যাদা 
বশবন্ী হইয়। আনুগত্য বজায় রাখিতে হয়। কোন সময় আনুগত্য ঘুচিয়াও 
যাক্স। আগুগত্য লঙ্ঘন করিলে রস পাকে না, স্থাযীতাব লব্ধ হয় না। 

শ্রীরূঞ্ণ মস্তক হেলাইয়া, কটি বাকাইয়া, এব" পায়ের উপর থুয়ে পা) 
যখন মোহনমুক্ললীট অথরে ধরেন এবং আড় নয়ানে চান, তখন তিনি কোটি 
নাড়ি! নাড়ি সঙ্কেতে বলেন মামাকে একবার দেখ গো। যাহার দূরে 
তাদের মুরলীধ্বনিচ্ছলে বলেন “মামাকে দেখ এসেগে।” এই আহ্বাদের নাম 
শ্রীরাধা । উনি---কৃঞ্ধ স্বখসিক্গুর তরজ নিদান। 

জীব আত্মস্থধ বা দ্বার্থবহাতায় কৃক্েরবিগ্রহে ঈধরারাধন! করেন। কচ 
দাত] নহেন, সর্বহারক। আন্মদান বৈ আর তাহার দাতব্য নাই । তিনি ব্রজের 
রাখাল। তিনি কাঙ্গাল কৃষ্ণ কাঙ্গণের উপাস্য । বংশীরব যার কর্ণবিবরে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি কাঙ্গাল। কারণ তিনি হবদর্বন্ব । আমার পুত্রকন্তাকে 
ছুধে ভাতে খাওয়াইতে ন। পারিলে, বাশের বঝাশী হাতে একটা কালপুরুষকে 
দিয়া আমার কি হইবে ?--ইহা সাধারণ বিশ্বাদ। নিফাম ধর্মের কথাস 
অনেকে নিরাশ হন, কেহবা চ্টি়। বসেন । নিক্ষাম কথ।টার অনুভব বড় শক্ত | 
নিক্ষাম ন। হইয়া! প্রায়ই বুঝ। যায় না। আতম্মস্থধ নিবৃত্তির পরীক্ষা আছে। 
শ্রাস্ত ঘশ্্াক্তকলেবর হইর়। একথানি পাখ। হৃস্তে অন্যাঙ্গব্যাঞজন করিলে যদি 
সেবানন্ন স্পা প্রাণ শীতল হইয়া নিজ তাপিত তনু দ্িপ্ধ হয়, তবে 
বুঝিব আত্মন্থখ ঘুচিয়াছে। বুঝিব নিক্ষাম কুষ্ণপেবার অধিকার বর্তিয়াছে 
মেঘবত রঙ্গিল কামকলুষ যার চিত হইতে অপস্থত হইয়াছে, তিনি নীলাকাশ 
বিগ্রহের সঙ্গ পাইয়াছেন, তিনি কুষ্ণ। বন্ঘ কি চিনিমান্থেন। 

জীব (তটস্থ) মায়া ও চিৎ্শক্তির দোটানায় ব্যতিব্যস্ত । মায়াণেহ 
মাটিদেহ। মাটির লোভ মাটিতে, মাটি খাইয়া পুষ্ট । অপর দিকে চিগ্চ্থা 
টান। চিৎটানে নিজেষ্ট চিদ্ঘন দিয়] হষ্টপুষ্ট। যার টান বলবস্তর, জীব 
তার পক্ষে কথা কয়। “জোর যার মুন্তুক তার।” একজন টানে ঘরে, 
আর জন টানে বাহিরে । জীবের ঘার লটুপটি। মাটির টান £মাটব দিকে 
চিদের টান চিদের দিকে। এহেন অবস্থায় কোন জীব বহির্ঘশার বিষয়ে 
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মজে । কোন জীব বা অন্থর্দপায় চিযনয়ে তজে। মোটের উপর চিদাকর্ষণ 
নিত্য ও জয়শীল। এজন্য কর্ষক চিগ্য কৃষ্ণখ। মায়ার টান জন্মজন্মান্তরে 
ব| ক্ষয়িত হয়। উহার ক্ষল্ন অবগ্রন্ভাবী। কুষ্ণনাম কৃষ্ণের প্রেরিত দূত । 
উহ| চিৎশক্তির সঙ্গে আমিয়। জীবকে মন্ত্রণ। দরিয়া বশ করে। কৃষ্ণদুতের 
গরাক্রম ধিনি নুঝিশ্বাছন, তিনি কৃষ্ণ বস্তটি কি তাহাও বুঝিয়াছেন। 


ধ্ীকালীতর নু 


সাধুর আশ্রমে সাতদিন । 
2১০৬, 

দিদাঘ পীড়িত মানল যেদপ শৈত্যাকাক্ক্র! করিয়া থাকে, তপন-তাপিত- 
পথিক যেবপ বৃক্ষন্ছাগনায় উপবেশন করিসার জনা সোতহুক হইয়। উঠে, 
সমুদ্র-নিমগ্রপুহষ বেলাউমি প্রাঞ্ডির জনা যেনদ্দপ আকুলিত হইয়া পড়ে, 
একসময়ে আমিও ক্জাদ্ূপ সংসার তাপ হইতে শিদ্কত পাইবার জন্য জন- 
কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন হইক়1 শ।গ্চিদ বীর মন্দিরে ঘা প্রয় লাভের আশায়, 
প্রগংপ'তার আরধনায় অনিষ্ট জীবন অতিবাহিত কপ্রিবার মানসে বাটী 
হইত বহির্গত হইলাম । যর্দও বৈরাগোর নেগ সাধাবণতঃ হিমবতাভিমুখে, 
আমার কিন্ত সে প্রকার কোনও লক্ষ্য ছিল না? প্রান্স ছয় মাস কাল ইতস্তত . 
পরিভ্রমণ কনিয়া, কোন স্থানে সাদর সভ্ভাসত হইয়া, কোন স্থানে বিদ্বাবিত 
হইয়া, কোন স্থানে চব্ব্যচৌধা চতুর্মিধ চোক্নে পরিতৃপ্ত হইয়।, কোন স্থানে 
বা কোন প্রকারে দ্িনাভিপাত করিয়', কখন না অপ্দাশনে, কখন বা অনশনে 
অতিবাহিত করিলাম। সন্তপশে নদীপার হহতেও তর্য়াছে, কখন বাকেহ 
দরাপূর্বক পারের পয়সাও দিয়াছেন বন মপোা কখন বা ফলমূল ছ্থার। দুন্সি- 
বারণ করিয়া করিয়! হ'স কারগুব পনিশোভিত তড়াগতীরে শিলাখণ্ডে 
উপবেশনপুর্ণক প্রকৃতির শোভা সন্দশনে যেন জগতৎ-পিতারই ক্রোড়ে 
উপবিষ্ট আছি মনোমণ্যে এই ভাব উদ্দিভ হওয়ায় ভক্তিভরে গদ গদ 
ছইয় প্রেমাশ্র বিস্জ্জনও করিয়াছি, কখন না! নিশা সমাগমে শ্বাপদ নিবহের 
স্ভীবণ রবে শঙ্কাকুল হইয়। প্রতিমুহ্ত্তেই তাহাদিগের খর! খআক্রাত্্ হই, 
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বার ভয়ে ভীত হইয়। প্রাণের আশ। পরিত্যাগ করিঝা কান্তি যাপনও 
করিয়াছি এবং পরদিন গ্রাতঃকাল প্রাচীদিক অরুণ হিশুগ রাগে রঞজজিত 
হইলে জগত পিতার প্রত্তি নির্ভরাভাব বশতঃ স্বকীয় দুর্ধবলতাকে শতবার 
সহঅবার ধিকার দিঘ্না যেন তীহারই ষশ্ুখে দণ্ডায়মান আছি এই ভাবে 
মলজ্বিতও হইয়াছি। 

এই প্রকারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদিন অপরাহ্ন 
সময়ে দেখিতে পাইলাম, অনচ্িদূরে একটা অনত্রাচ্চ প্রতিশিরি রহিয়াছে । 
তণ্প্রতি কিমত্ক্ষণ ডূষ্িনিক্ষেপ করিবামান্জে যেন কি এক আনির্দনীয় 
মোহিপীশক্িতে আকষ্ট হইঙ্া পড়িলাম। বিশেষ লক্ষা করিয়া বে'খলাম 
উহার গাত্র হইতে মগ্ুলাকার পূ উত্থিত হইতেছে। তখনই স্থানে 
ঘাইবার সন্কলল করিক়| তদচিছখে অগ্রমর হইতে লাগিলাম; ক্রমাগত 
নিোচ্চ ভুমি অতিক্রম করিয়া রাত্রি প্রায় এক প্রহর গত হইয়াছে এমন 
সম উহার গ্রান্থদেশে উপস্থিত হইলাম। এতদূর ক্লান্ত হইয়াছি যে, 
আর অগ্রসর হই এরূপ শক্তি নাই, কপোলদেশে হস্ত ংলগ্ন করিয়। উপ- 
বেশন কবিলাম, কখনযে শয়ন করিলাম, কখনই কা শিদ্রাদেবী নিঃশকে 
আমার দেহ-রাক্গ্ের উপর, আমার মনোরান্ত্ের' উপর অম্পূর্ণ ঘধিকার 
বিস্তার করিলেন এব দেই অপিকার ক্রমে ক্রমে, কি একেবারে হঠাৎ 
সম্পূর্ভাবে তাহা! জানি পারিলাম না। নিদ্রাদেনীর আক্রমণ 
হইতে উদ্ধার লাভ করিঘা দেখিলাম আম যেশ সম্পূর্ণ এক নৃতন রাগ 
আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছি। বোপ হইল, যেন শা্তিদেবী মুর্তিমতী হটস্সা 
তথ নিরাঞজমানা। পবনদের যেণ সসন্্রমে মৃদ্মন্দ প্রবাহিত হইতেছেন। 
ুর্ধাদলোপরি শিশির বিন্দবমৃহ তখনও শোভা পাইতেছে। কোকিল, 
দয়েল প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ নিজ নি শ্বনে সেই স্থানকে কুহরিত করিততিছে । 
অদূরে ময়ূর যমূরী আনন্দে বিচরণ করিতেছে! ছুই টারিটী যুগশিশু তস্ততঃ 
সঞ্চরণ করিতেছে। ক্রমে মূরীচিমালী প্রাচীদিক ভাঙ্ধবিত করিয়া পণ্ড পক্ষ 
মানব প্রভৃতির নয়ন ও চিত্তের আনন্দ প্রদ(য়কন্ধপে উদ্দিত হইলেন । 

এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, একটী মৌম্যূর্তি আমাকেই লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছেন। বন্দ অনুমান বিংশতি বংসর। পরিধান গৈরিক 
বন, হন্যে পাপিপূর্ণ কমণ্ডসু আর্দররবহিবীস ও কৌপান ? আ্গানাদি সম্পন্ন 
করিয়। গন্থব্য স্থানে যাইতে ছিলেন, দুর হইতে আমাকে দেখিয়া আমার 
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শিকট আসিলেন। বিশেষ ফোন কথাবার্তা না কহিয়া আমাকে তাহার 
পশ্চাৎ যাইবার জন্য ঈগ্িত করিলেন আমিও বিনা বাকাব্যয়ে তাহার 
অন্রগমন করিলাম । একটা বাক ফিরিয়া কিয়দ,র অগ্রসর হইয়া পাহা- 
ডের উপর উঠিতে আরস্ত করিলাম) পাহাঃড়র গাত্র কাটিয়া সোপান. 
বলীর মত করা হইয়াছে । অমাত্র উঠিয়াই দেখিলাম, কোন সন্যাশীর 
আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হ্ইয়াছি। একটী তেজন্বান পুরুষ বমিয় 
ক্হিয়াছেন % বর্ণ গৌর বলিলেই ঠিক বলা হইল না, উহার সহিত যেন 
আরও কিছু মিশ্রিত, কি এক অমানুষিক তেজ ফুটিয়া! বাহির হইতেছে? 
এক কথায়, সেই স্থানটীকে আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন, যেন কোন 
চিন্তা নাই, স্থির গভীর প্রসন্নভীব। দেখিবামাত্র চিত্ত স্বতই তাহার প্রতি 
আর্ট হইয়া বার । তেমন বিশেষ কিছু বাহাড়ল্র দেখিতে পাইঙ্গাম ন!। 
মন্তক মুণ্ডিত পরিধান গৈরিক বসন; রম্মুখে একটি পুনী জলিতেছে, 
বোধ করি ইহারই ধৃম দুর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার সঙ্গের 
সাধুষ্টী হস্তস্থিত দ্রব্যাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া তাহাকে ভঙ্তভরে 
প্রণাম করিয়! এক পার্শে উপবেশন করিলেন; আমিও তদ্রাপ করিলাম । 
তিনি উভয়কে আশিষ বাক্যে আশ্বীপিত করিলেন । বুঝিতে পারিলাম 
যুবকটী শিষ্য ও আশ্রমন্থামী তাহার গুরু। তিনিও এই মাত্র প্রাতংকৃত্য 
মমাপনপুর্ধক আসিয়াছেন। 

তৎপরে কিঞ্তিদধিক দুই ঘণ্টাকাল গুরু ও শিষ্য উভয়ে নিজ নিজ 
গুহাভ্যন্তরে প্রনেশ করিয়। সাধনে অতিবাহিত করিলেন। আমাকে 
অপেক্ষা করিতে বিয়া গেলেন । আমিও ইত্যবসরে আশ্রমের নিকটবর্তী 
স্থান ও পাহাড়ের কিয়দৎ্শ পরিদর্শন করিয়া লইলাম। পুর্বেই বণিয়াছ্ি, 
আশ্রমে বাহাড়ান্বর বিশিষ্ট তেমন কিছুই নাই। কতকগুলি শাস্গ্রস্থ, 
উভগ্ের পরিধেয় গৈরিক বলন ও কৌপীন, দুইটি কমগুলু, দুই চারি খানি 
কল, ব্যান্রচ্দ একখানি ও আবশ্যকীয় অন্যান্য ছুই চারি দ্রব্য। 
পূর্বেই বলিয়াছি, পাহড়টি অত্যন্ত উচ্চ নহে কিন্তু রম্য; নিয়ে একটা 
কূপ আঙ্ে তাহার জলই ব্যবন্ধত হয়। ঝারণা নাই, ম্লানের জন্য অদূরে 
একটি বাধ রহিয়াছে দ্রেখিলাম। বাধ পুক্কপিণী বিশেব। সেই বাধাই 
অন্বৃষ্ঠি হইলে, তথাকার কাষকবৃুনদের একমাত্র অবলম্বন। বাধের জল 
এক দিক দিয়া নর্দমা বহিয়! বাহির হুইয়। যাইতেছে । কৃষকেরা ছোট ছোট 
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মালি কাটিয়। সেই জল নিজ নিজ ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছে । যাধের জল 
নিঃশেধিত হয় না; উহার জল ঝরণার জলের ন্যায় অনবরত নিমর্দেশ হইতে 
উঠিতেছে। আশ্রমে প্রন্যাবৃত হইয়া পাহাড়ের অন্য এক স্থানে যাইয়া 
দেখিলাম, পাহাড়ের উপর একটী ইদারা কাটিবার চেষ্টা কর! হইয়াঁছিল, 
কিন্তু নোধ হইল, 1স্ফলমনোরথ হইতে হইয়াছে । আমি অধিক বিলম্ব না 
করিয়া আশ্রমে আদিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছু 
ক্ষণ পরে প্রথমে শিষ্য, পরে গুরুদেব আসিন] উপস্থিত হইলেন । 

অনগ্র অন্রান ছুই ঘণ্টাকাল শাস্ম পাঠ ও আলোচনায় অতিবাহিত 
হইল বুঝিলাম গগ্রতাত গাতে এইরূপই হইয়া থাকে। কঠ 'উপনিষদের 
একস্থান হইতে পাঠ আবুন্ত হইল । শুরুদেব নালাযুক্তি সহকারে ও শাস্মা- 
স্তর হইতে নানাঙ্লোক ও কুত্রাদি উদ্ধৃত করিয়। ব্যাথা| করিলেন এব এত 
সরল ভাষায় বুঝাইয়। দিলেন যে, সহজেই য়ে প্রবেশ লা করিল। 
পরে গুরু শিষা উন্ভয়েই আশ্রমের অন্যান্য কার্ষো নিবিষ্ট হইলেন। আশ্রমে 
ছুইট্টী গালী আছে শিষ্য গোদে!হন কাধ্য সমাপন করিলেন। উভয়েই আহারের 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । উভয়ে এপ্রকার ভাবে অবস্থান করিতে" 
ছেন, যেন উভয়ে পরস্পর বদ্ধু) খুরু জানিতে দেন না যে উত্ভয়ের মধ্যে 
গুরুশিষ্য জনিত কোন পার্থক্য আছে । এক ঘণ্টার মধো আহারাদি 
প্রশ্বত হইল; তখন তিনটী গাত হল; উহার। স্ব প্ব ইষ্টদ্বচাকে নিবে- 
দন করিয়! ভোজনে বদিলেন, আমিও তাহাদের অনুমরণ করিলাম । 
আহারাদ্রবের আয়োজনও তেমন কিছু গুকতর নছে-আতপান্ন অপক 
কদতীপি ঈ, গব্যগত, ছুগ্গ ও পক রপ্ত উদরতৃপ্রিপুর্ধক ভোঞ্জন করিলাম, 
কারণ, কল্য র:« অনশনে গিয়াছে, ভোজনান্তে ই'দারার জল পান করি- 
লাম। জল আঁ হুমিষ্ট ও সুস্বাদ। পরে সকলেই কিয়ৎক্ষণ বিশ্রম করি- 
লাম। আমার একটু নিদ্রার আবেশও হইয়াছিল) গত রাত্রির পরিশ্রম ত 
মন্দ হয়নাই । 

অপরাহ্ন সমযে দেখি, গুরুও শিষ্য উহ্তয়ে শা পাঠ ও আলোচনা 
করিতেছেন। আমি মুখ প্রক্ষালপাদি কার্য লম্পন্ন করিয়া তাহ।দের নিকট 
যাইয়া বঙদ্িলাম। পঞ্চদশী পাঠ হইতেছিল; তৎসঙ্গে নানাশান্ম হইতে 
পলো উদ্ধৃত হইন্। আলোচনাও হুইতে লাগিল |, সন্ধ্যার প্রান্কাল পর্যান্ত 
এই প্রকার হইল; আমিও আঅভিনিবেশ পূর্বক শ্রবণ করিলাম । পাঠ পমাপন, 
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হইলে উভয়ে আমাকে ছুই ঘন্টা কাল অপেক্ষা! করিতে বলিয়! চলিয়া গেলেন? - 
আমি বুঝিতে গারিলাম-_সাধন উদ্দেশ্য । 

শৌচ-ক্রিমাদি সয়াপন হইলে পাহাড়ের উপরি হাগ দেখিবার জন্য একটি 
ঘকীর্ণ পথ স্মবলম্বন করির। উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে 
একটা ক্ষুদ্র গৃহ নয়ন পথে পতিত হইল; দেখিবার জন্ত একটু উংসুক্য 
জন্সিল। রারিষ্কাণে একাকী অপরিচিত স্থানে বিশেষ পাহাড়ের উপর 
যাওয়! যুক্তি-সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, কল্য দেখা যাইবে এই বলিয়] 
মনকে প্রবোধ দিয়া নিরন্ত হইলাম। নিকটবপ্প্র একটী শিলাধখ্চে উপবেশন 
করিপাম। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র) মনুযোর কেলাহল কিছুমাত্র নাই। 
স্বান্টী যেন শ্বভাবতঃইঈ শান্তি নিকেতন বলিয়! বোধ হইতে লাগিল। মনে 
নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া 
তিথি হইবে, কেননা হই ঘণ্টা আন্দাজ অতীত হইতে না হইতে চদ্দঘা দেব 
উদ্দিত হঙলেন। স্থানটা ধে তখন কেদন রমণীয় হইনা উঠিল তাহা 
কেবল অনুধানগমা, লেখনী দ্বারা বর্ন! করিবার চেষ্টা করিলে সে 
মাপুবীর অনেকাংশে হ্রাস হইবে বিয়া ক্ষান্ত রছিলাম। সেই মধুরিমা 
চম্ধুকে চুন্ুকে পান করিতেছি,_মার ভক্তিতরে সেই অনাথনাথ অগতির় 
গতিকে স্মরণ করিয়!। প্রেমে উতফুল্ল হইতেছি এমন সময়ে শিষ্য 
আসিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন, এ সঙ্গয়ে উপরে 
যাইতে হইবে । আমিও তাহার সঙ্গে চলিলাম। উজ্জল জোতক্ালোকে 
পার্কতীয় সন্তীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে কিছুমান্্র কটবোধ হইল না। কেয়ৎ- 
ক্ষণ পরে সেই গৃহটার সন্ুখে উপস্থিত হইলাম। গৃহ হইতে পাচ ছর 
ছাত বাবধানে একটা বিস্তীর্ণ প্রস্তর থণ্ড রহিয়াছে, এ পরিস্কার পত্রি- 
চন্প যেন উহার জন) লোক নিধুক্ত আছে বদিয়। ভ্রম হয়। প্রস্থান হুইতে 
প্রকৃতির দৃশ্ত যতদূর দেখা যায় দেখিতেছি এমন সময়ে গুরুদেব আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন। তিনি এক স্থানে উপবেশন করিলেন আমরাও উভয্ষে 
সসনত্রমে প্রণাম করিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিলাম। 

এ পরাস্ত তিনি কিন্বা তাহার শিষ্য আমার সঙ্ছিত কোনও বিশেষ 
কথাবার্থ। কহেন নাই। এক্ষণে আমার বাটী কোথায়, কি উদ্দেশ্তে বাহির 
হুইয়াছি, কোথায় ব। ঘাইব ইত্যাদি নান। প্রশ্ন করিলেন। আমিও যথাধথ 
উত্তর প্রজ্লান করিলাম। তিনি আমাকে ভাহাদের আশ্রমে কিছুদিন 
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অবসান করিতে বজিলেন। আমিও সানন্দ হয়ে সমুষ্ত হইলাম । হইব 
নাইবাকেন॥ আসি গ্রথম হইতেই তাহার প্রতি আকষ্ট হইয়ছিলাম 
তাহার ব্যবহারে এত শ্রীত হুইয়াছিলাম যে, তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া 
অন্যত্র যাইতে বিশ্ৃমাত্র ইচ্ছা ছিল না। যখন তিমি স্বয়ং আমকে কিছু 
দিন অবস্থান করিতে বলিলেন আমি যে কতদুর আনন্দিত হইলাম তাহা 
সংজেই অন্মেয়। 

নান! বথাবার্তী, তাহার নানাশ্থানে ভরম্প বৃন্থাস্ত ও সাধুগম্সাসীর 
সহিত সমাগম এবং শান্ত্ররলোচনা এরূপ তাধে হইণ্ে লালিল যে আমরা 
মন্ত্মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, এক সময়ে নানা. 
তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের মধ্যবন্তী এক সাধুর আশ্রমে 


উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাধুটার পরিধান বৃক্ষের বন্ধল, মস্তক জটাজুট 
গরিশোভিত $ সামগ্রীর মধ্যে কেবল একটী কমগ্ডলু ॥ পর্বতজাত ফল- 
মূল দেহ ধারণের প্রধান অবলম্থন। ঈশ্বর আরাধনাই জীবনের মৃখ্য 
উদ্দেশা। তিনি কতকগুলি খটনা আমাকে বলিয়াছেন,_-পঠ্য কি মিখা। 
সে বিষয়ে জিওাসাও করি নাই, তিনিও বলেন নাই। আমি এতাবতৎ্কাল 
কাহাকে ও বলি নাই,_-এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ভোমাকে দেখিয়। 
স্মরণ হল, যতণর পারি বলিব। অন্য রাত্রি ধিক হইয়ছে কল্য আরম 
করা হইহবে। 

শিষ্য গুরুদেবের অন্মত্ি লইয়া! নিয়ে চলিয়! গেলেন, আমর] উভয়ে 
সেই স্থানে রছিলাম। ত্বখন তিনি তগনদৃগীত। হইতে একটী গ্লোক উদ্ধত 
করিলেন $-- 

শ্রেয়ান্‌ স্বধর্থ। বিগুণঃ পরধশ্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বধন্মে নখনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ 

গ্রথমঃ তিনি ভাষ্যকার ও টাকাকার সম্মত ব্যধ্য। করিয়! পরে নিজ 
আভিমত প্রকাশ করিলেন ;-- 

ও কৃষঃ অন্দ্িনকে কহিলেন, তোমার বুদ্ধি এক্ষণে অনুরাগ ও বিছ্বেষ বশতঃ 
বিচজিত হুইয়াছে। কোন্‌ গুলি ব্রাহ্মণের ধর, কোন্‌ গুলি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম 
তাহা পরিক্ষার বুঝিতে পারিতেছ .না, তঙ্জন্ত কাতর যুদ্ধাদিকে হুংখদায়ক 
মনে কারতেহ এবং ত্রাঙ্গণের ধর্ম আহিংলা, ভিক্ষাসন প্রভৃতিকে সহঞ্জসাধ্য 
মনে কাযা! গখজনক াবিতেছ। কিন্ত ইহ! শিশ্য় জানিখে, স্বধশ্্ 
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নুচারুয়পে অনুষ্টিত ন হইলেও তত পোষাবহ, তত ক্ষতিজনক হয় 
না, পক্ষাস্তরে পরধণ্ম সূর্বাঙ্গ জম্পূরিত হইলেও তাহা হইতে ভয়ের 
কারণ বিগত হয় না। এমন কি ক্ষকিয়ের স্বপর্্ যুদ্জাদিতে প্রবৃত্থ হইয়া 
যদি মৃত্যু হয়, তাহাও মঙ্গলকর [কন্ ব্রাহ্মণের ধর্ম অবলম্মন করিতে 
গেলে নানাবিধ বিপদের সম্তাবন।। মনে কর, কোন ধনী গৃহস্থ তীর্থ 
ভ্রনণে বহির্গত হইলেন; বাটীতে যে প্রকার নিয়মে সমস্ত “ধা? সম্পা- 
দিত হুইতেছিল, বাহিকে সে প্রকার ভাবে ত হইবেই না অপ বাহিরে 
এমন কতকগুলি অন্রবিধা হইতে লাগিল যাঠ1 তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই) 
বাটাতে ছুই চারিটা নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে মনে মনে অনন্তষ্ট হই- 
তেন কিন্ত বাহিরে এত ব্যতিঞ্ম হুইন্তে লাগিল যে কোনটীর সুব্যবস্থা 
করিতে বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন ন।। অগত্যা সেই সমস্ত আনগু- 
বিধা নীরবে সম্ভ করিঠে লাগিলেন। প্রহ্যহ যেক্ধূপ দ্রব্য আহার 
করিয়াথাক, তাহার পরিবর্তন করিয়া যদ্যাপ দ্বচ মশণা প্রভৃতি অংযোগ 
ভক্ষাদ্বব্য গুরুপাক করিয়। কিছুধিন তোগনে প্রবৃত্ত থাক, দেখিবে প্রথমতঃ 
মন্দ বলিয়া! বোধ হইবে না বটে কিন্তু কয়ে দিবল পরে সেই ম্মন্ত ছুম্পাচ্য 
ভ্রবা ততটা ভালও লাগবে না এবং তাহাতে শ্বাঙ্থ্যেরও ব্যাতিক্রম হইবে। তবে 
মেইরূপ আহারে অভন্ত থ্যক্তপ্দিগের.কথ। শ্বতন্ত্, কারণ তাহাই তাহাদের 
স্বধন্ম। সেইরূপ ধাহাদিগের মনে উত্কৃষ্ট বৈগাগ্যের উদয় হইস়াছে, তাহ 
দিগের নিকট]এ শ্লোক কোন কার্যকর হয় না এগ্লোকে কেন, কোন প্রকার 
বিধি নিষেধ তাহার! মানেন.না।; মানেন না বলি কেন, তাহারা কোনটা 
বিধেয়, কোনটী নিষিদ্ধ এ প্রভেদ করিতে পারেন না। তাহারা এক ভাবে 
বিডোর হুইয়া থাকেন; তাহারা ভগবৎ প্রার্থির জন্য ,সংসারের সমপ্ত 
মায়া মমতা বিসর্জন দিয়া, সেই এক মহান লক্ষে দৃষ্টি স্থির রাথয়] 
উন্মত্তবৎ পৃথিবী,মধ্যে বিচরণ করিতে থাকেন। মেই উদ্দেশ্ত সাধনের 
জন্য, তাহারা করিতে না পারেন এমন কাম্যই নাই; আণশ্তক হইলে 
হিমাপ্রি উল্লজ্ঘন ও করিতে পারেন, হিৎসাক্ষ মুখবিবরে হস্ত; প্রবেশ 
করিয়া দিতেও পারেন। একূপ উম্মনীভাব দেবতারাও বাঞ্ছ।। করিয়। 
থাকেন কিন্ধ এগ্রকার ভাব কয়ঞজনের তাগ্যে ঘটে। শ্লোকটী,ইহাদগের 
জন্য নহে। জাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে সংসার মধ্যে বাস 
করিতে করিতে, এক্প বিরক্ত হইয়া উঠে। যে.সংসার ত]াগ করিবার 


ভক্তি । ৫৭ 


অন্য ব্যস্ত হইয়! পড়ে? কিন্ত য্দি কিছুদিন কোনস্থানে একাকী বান 
করে, তাহা হইলে রী পুদ্ধ আত্মীগ্ধ স্বজন দনীক্কার্জায় তাহাদের হ্বদয় 
উদ্গেগিত হইয়। উঠে। এই প্রকার লোকের জনাই অঞঙ্ঞুনকে উপলক্ষ্য 
কযিয়। ভগবান শীতাঁতে ত্র শ্লোকটী বলিয়াছেন । নতুপা উতরষ্ট বৈরাগ্যো- 
দয় হইলে গৃহস্থাশ্রম হইতেও সন্্যাস গ্রহণ করিতে পারেন বাণপ্রস্থাশম 
হইতেও সন্নাস লইতে পারেন; এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণও আছে। এই 
বলিয়া উপনিষদ হইতে একস্থান উদ্ধত করিলেন ৫ 


ব্রন্মচধ্যং সমাপ্য গুহী ভবে গৃহী ভূত্ব। বনী 

ভবে, বনী তৃত্বা গুবজেৎ, যদি বা ইতরথ! 

ব্রক্মচর্্যাঁদেব গ্রত্রগে গৃহ বনাদ! 
তাহা হইলে দেখ উতক্ষ্ট বৈরাগাসম্পর ব্যক্তির পক্ষে নির্বিশেষে ভক্গচর্ধ্যা- 
শ্রম হইতে এবং বাঁণর্রস্থাশ্রম হইতে সন্্যাস গ্রহণের বিধান আছে। আর 
এক স্থান আছে,__ 

অথ পুনরেব ব্রতী বাহত্রতী ব| স্নাতকে] । 

বাহন্গাতকো! বোৌঁৎসন্নাগিরসগ্রিকো! বা ॥ 


এই প্রকার উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে শিষ্য একটি পাত্র হস্তে 
উপস্থিত হইলেন। নিকটবও| গুহাভান্তর হইতে ছুই খানি কদলীপত্র 
আনয়ন করিলেন। তখন আমর! তিনদনে আহার করিলাম। আহার্ধা 
দ্রব্য পায়মান্ন ব্যতীত আর কিছু নহে। কিন্তক্ষণ পরে গুরু ও শিষ্য স্ স্ব 
নিদ্ধারিত স্থানে শয়নের জন্ প্রস্থান করিলেন। আনার জগ্তও একটা 
স্থান স্থির করির] দিলেন । বিছাইবার জন্য একখান কম্থল দিলেন। এই 
রূপে প্রথম নিশা অতিবাহিত হইল। 


ক্রমশ । 


৫৮ 


ভক্তি । 


এই বড় ভালবাসি | 


১৭ 
হেশ মহিষী দাগে। জগত জননি ! 
ককণ। কর লা তব, কলুন নাঁশিণী। 
বিপদে ম্মভদা তমি, বিপদ বারিণী, 
সন্তনে করিতে কোলে, শুশান বাসিনী। 
তুমি কটি তুমি স্থিছিঃ তুমিভ প্রলয়, 
ভুমি আদি ভি "অন্ত, তুমি বিশ্বময়। 
তুমি জল তুষি স্থল) তুমিই অনল, 
অনিলাদি যাহা নিছু, তুমি মি সফল । 
স্থাবন জ্গন তুমি, মি ঢর।চর, 
চেতন্।চেতন ভুখি, তুমি দটাপর। 
অপ।র মছিন। তব, কে বুঝতে পারে, 
তন্্ব ন! পাইয়ে শির, শুশীননতে ফেরে। 
তুমি পুকষ তুমি শী, ভুমি একাকারা, 
চৈঙগ্ত রূপিনা মাঞে। তূমি নিরাকারা। 
ইত্জিয়ের কয়া তুমি, তুমি ব্রি, হীন, 
জীবের মানস তুমি, তুমি মনহীন । 
চৈতন্ত রূপেতে তুমি, অর্ধজীবে থাক, 
চেতন অভাব হ'লে, কেহ ছোয নাকো । 
কূপ রম গন্ধ তুমি, তুমি শব্ধ স্পর্শ, 
নাসিকা জিহ্বা তুমি, তুমি বাযাকাশ। 
তেভা আদ যত কিছু, সকলি সে তুমি, 
তোমার অভাবে সব, শূন্ দেখি আমি। 
চতুর্বিংখতি তত্বেতে, স্মছি তোমার, 
বাষ্টিগত হ'য়ে আছ, বিশ চরাচর। 
অনন্ত মহিমা তব, বর্ণিতে না পারি, 
সে শকতি তাই একে, প্রার্থনা যে করি। 
তুমি মাতা, তুমি পি, তুমি বন্ধুজন, 
ধাঁতা পাতা হয়ে শেষে, কর মা হনন। 


ভক্তি । ৫৯ 


চরাচরে এই লীপ1, চাবি যুগে হয়। 

জীব জন্ত বাঁরে বারে, আসে আর যাম্। 

অনন্ত কম্ম বন্ধনে, বন্ধ হয় জীব, 

বন্ধন হইলে মু, হ'তে পারে শিব । 

কিন্তু তব দৈধীমায!, বুঝে সাবা কার, 
কাটিভে পারে ন। বেড়ি. ঘুরে বান বার । 

পাশবদ্ধ হ'য়ে জীব, জনা জনু। ফিরে? 

মোহে অন্ধ হ'য়ে তন্ব, পুষিতে না পারে । 

অনিতা বিবষ়্ে সত, হয় আনুক্ষণ, 

নিত্য তত্ব লয়ে কড় করেনা চিন্তন। 

“তুমি আমি” ভেদজ্ঞান, ঘোচেনা কথন, 

লিয়তই আনম সুখের, করে অন্গেবণ । 

দুঃস্থ দরিদ্র মানব, খান কিনা খাম, 

বারেক সে তত্ব কউ, চেহ নাহি লয়। 

“আমার আমান বষে, পিগস্ত কাপায়। 

ব্ভবাক্ষোটনে অদাই মেদিনী ফাটায়। 
কভ কার তল কটু, পেশিতে না পারে, 

ঈ দোষে পর্বাঞ্চণ, জলে পুড়ে মরে । 

জানে না কার এদেহ, কি কি উপাদ।নে। 

গঠিত হারেছে, পুনঃ যাবে লোন খানে । 

কোথা হতে আসছি, ভোগ; যে, হঙ্গে, 

কি কন্ম করিতে এবে, আনিঙাম 

আত্মীয় স্বজন কেক, কেবা মের গর, 

এ মকল তত্ব কভু, করি না ।বণচাব। 

সংসার নাট্যশাণ।র নাটকাভিন্, 

নিয়মিত একদিন, কড় ন|!হ হয়। 

আপন ইচ্ছার বণে, আপনই ফিবি, 

তাই শান্তি দেন শেষে, নাউকাধিকারী । 

রঙ্গালয়ে যোর যবে, অবতীর্ণ হই, 

কি করিব ন| করিন, ঠিক নাহি পাই। 


স্ড2 


ভক্তি 


যাহ। ইচ্ছা অভিনয়, হয় সে সময়, 
কেহ কষ্ট কেহ তুষ্ট, সে কারণে হয়। 
যেমন ভাব যার, সে তেমন বোঝে, 
দেইমত অভিনয়, তাইত সে খোজে। 
অভিনয় সেই ভাবে যে করিতে পারে, 
স্থথাতির মালা সেই, গলদেশে পরে। 
মৃহান্থভবতা কিন্ত, স্বতন্ত্র প্রকার, 
এরূপ মানব হৃদি, বিনক়-আধার। 
তুথে দুঃথে সমজ্ঞান, তাহার অন্তর, 
পরহিত তরে যিনি, রত নিরস্তর | 
ছুঃসহ দারদ্র) ক্রিষ্ট, নরনারী জনে, 
অকাতরে রত যিনি, হন ধনদানে। 
বিণিধ বিলাস দ্রবা, রর অলঙ্কার, 
বঘন ভূষণ আদি, মরকত হার, 
এসকল স্থখে যার, স্পৃহ। নাহি হর, 
ধরায় এমন জন, হন মহাশয়। 
এইরূপ সদাশয়, কিন্তু বয় জন? 
বিষয় বৈভবে সবে, আছে নিগমন ॥ 
বুঝিতে তাহার তন্ব, হয় যরি মন, 
রিপু ছয় করে জয়, গেই মহাজন । 
কিন্তু কালের গতি, তাক বিচিত্র অতি, 
নিয়ত চঞ্চল রয়, মানবের মতি । 

শুভ কর্মে বাধা ভাই, নিয়'তই হয়, 
অশুভ কর্পোতে মদ, বাড়য়ে প্রশ্রয়। 
বিবেক বন্ধু তখন, করে পলায়ন, 
কুমঙ্গী সঙ্গে দাই, করে আলাপন। 
অবশেষে হ'তে হয়, অতি জালাতিন, 
অনুভব হয় সব, বিষের মতন । 
অন্তদ্দীহেতে মদাই, পোড়ে তার মন, 
কিছুতেই স্থথ নাহি, পার সেই জন। 


ভক্তি। ৬১ 


তাই বলি অকারণ ভেবে কিবা হবে, 
নিয়ত নিরত থাক, তাহারই ভাবে। 
গরিণামে এদেহের, গতি কিবা হবে, 
পঁচেতে পাটী ভূত, যে দিন মিশাবে। 
সকলি পশ্চাতে তব, পড়িয়া রহিবে, 
তৃণ সম কিছু তব, সঙ্গে নাহি যাবে। 
অবোধ মন! তোমায়, তাই এত বলি, 
অকাতরে ডাক তারে, সর্্ কমন ফেলি। 
এবে তাই ওম! কালি! ডাকি সকাতবে, 
তুমি বিন। কেন! আছে, দয়। করে মোরে ! 
বিষয় বিষেতে মজি, সদ। ছুঃথ পাই, 
তোমারে চিনিতে মাগো ! নাহি পারি তাই । 
অনাদি অনন্ত শঞ্তি, তুমি গে! ভবানি !, 
জীবের মঙ্গল সদা, কর মা কল্যাণী । 
ব্রক্ষলৌক বাপিনী মা, ব্রন্গ সনাতনী, 
নৈকুষ্ঠে বিহার কর, বিষু প্রনগ়িনী। 
সুরেন্দ্র মনোরমা, সুরলোক বািনী, 
কৈলাস ঈশ্বরী শিবে! হরের গৃহিণী । 
তুমি ব্রন্ধা তুমি বিস্ধ, তুমি মহেশ্বর, 
তেত্রিশ কোটি দেবত।, রূপের আকর। 
জেযাতিশ্রর্ঘ নিরাকারা, চৈতন্য রূপিণী, 
ভুবন ব্যা'পে আছ, দিবস রজনী । 
চেতনা শক্তিতে তল, পাঁচে জীব সব, 
তোমার অভাব হ'লে, হ'তে হয় শব। 
দয়। মায়া সি তুমি, নাবদি করিতে, 
নিষ্টর সবাই তবে, হ'তো এ মহীতে। 
অকারাদি বর্ণ তুমি, ব্যাকরণ সার, 
ভাঁষ। ভাব স্তুর লয়, ভবপগ্রস্থকার । 
অপুন্্ধ এ গ্রন্থে তব, রাশি রাশি পাতা, 
গ্রতি পাত্রে রহিয়াছে, কত তত্ব কথা। 


ভক্তি 


গুরুবপে তুমি শেষে, হও অধ্যাপক, 
শিষ্যরূপে বৃঝি তত্ব, হও ম| সেবক । 

এবে এই নিব্দেন, করি তব পদে, 

রক্ষা কারো মা সব্বাণি! বিপদে সম্পদে । 
গর্তে ধ'রে মাতা তুমি করেছে গমন, 
বিশ্বময় বা।প্রু হ'য়ে আছ মা এখন। 

ভাই এবে যথা ইচ্ছ, ডাকি মা তোমারে, 
জ্ঞানরূপে দাও দেখা, মাণল মন্দিরে। 
বিনেক বৈবাগ্য দিয়ে, হৃদয় মাজিখে, 

প্রেম ভক্তি ছুটা দীপ, দাও মা জবালিয়ে। 
মানব জন্মের খেলা, শেষ বে যবে, 

কূপ। ক'রে মেই দিন, কোলে নিতে হবে। 
ভক্তি হীন আমি মাগো! সাধন্‌ না জানি, 
নিজ গুদে ক'ব রূপা, তুমি মা আপনি। 
কুকম্ম্েতে কু যেন, মতি নাহি হয়, 

এই ভিক্ষা বার বার, মাগি তব পায়। 
স্বধর্খে সুমতি যেন, বহে অন্থক্ষণ, 

অডিমে অধম যেন, পা ও চরণ । 





অদনাভি গন্গাজলে, জীবনের অন্তকালে, 


রসনা সরল যেন রষ; 


বিষয় আঁশয় ভূলি, আত্ম কুটশ্বে ফেলি, 


নাম জপে শাক্ত তার হয়। 


কিছুক্ষণ এই ভানে, মন্ত হ'য়ে তব ভাবে, 


এদেেহ পতন যেন হয়। 


আডজীয় ত্বজনে মিলি, এদেহ শ্মখানে ফেলি, 


ভন্মমার ক'রে যেন যায়। 


নবর্গহুখ আদি যত, নহে কিছু মনোমত, 


মুক্তির ও নাহি অভিলাষী, 


মা ব'লে ডাকিব ভবে, অন্তে তব দেখা হবে, 


এই বড় ভালবাসি। 
জীযোগেন্্রনাথ ভক্তিবিনোদ। 


ভক্তি! ৬৩ 


তরণী। 


জীবন তরী সব কোন্‌ দিকে ধায় রে, 
চলেছে সময় ক্রোতে, 
ঘটন। তরঙ্গে মেতে; 
পরমাযু পালভনে ভেসে কোথা যায় রে, 
তুচ্ছ করি উর্দিমাল। চলিয়া যে ষায় রে, 
জীবন তরণী সব কৌন দকে ধায রে॥ 
চড়িয়া বিবেক মন, 
দ্রাড় মাঝি ছুই জন, 
ঠেলিছে করের দাড়ে ইচ্ছ। হাঁল ধরে রে, 
উদ্দেশে ধাইছে কোথা বাহিয়। বাহিয়া রে। 
জীবন তরণী মব কোন্‌ দিকে ধায় রে॥ 
বিপদ তুফান আসি, 
কপাইয়৷ দশ দিশি, 
অকুলে ডুবায় তরি কুল নাহি পায় রে, 
আবার ভাগাবে গরিষ্া “কোন দরিয়ায় রে। 
জীবন তরণী সব কোন দিকে ধার রে ॥ 
সময় ঝটিকা আমি, 
কাটিয়া পালের রসি, 
ডুবায় অতল জলে রক্ষণ না পায় রে' 
অগাধ মলিলে পুন দেখা নাহি যায় রে। 
জীবন তরণী সব কোন দিকে ধায়রে ॥ 
ব্যধি জপ মহ! অরি 
জীর্ণ শীর্ণ করি তরী 
নিরাপা পৰনে হেলে ধিকি ধিকি যায় রে 
(কেহ বা বাহিয়। পুন ফিরায় যতনে রে )। 
জীবন তরণী সব কোন দিকে ধায় বে ॥ 
যৌবন প্রাবিট কালে, 
পশি কত কুতুহলে, 


৬৪ 


ভক্তি। 


খপু-মীন লক্ষ করি, ধরিবারে ধায় রে, 
ডুবে গো অতল নীরে শেষে গিয়া হায় রে। 
জীবন তরণী সব কোন দিকে ধায় রে॥ 
আসিয়। “সন্ধার কোলে।” 
ক্লান্ত হোয়ে অবহেলে, 
কালের কোলেতে গিয়া মিলাইয়া যায় রে, 
শেষ ফল কিন্তু! তার হায় হাঁয়ভায় রে। 
জীবন তরণী সব কোন্‌ দিকে ধার রে॥ 
কেহ বা দেখিয়। দেখি, 
'বদোর বদোর ডাকি; 
কাদিছে ঝড়িছে তার নয়নেতে বারি রে, 
কি হবে ভাবিয়। আর কল নাহি পায় রে। 
জীবন তরণী সব কোন্‌ দিকে ধায় রে ॥ 
শেহ মায়া ধন্ত ধরে, 
হাল দেয় জীর্ণ করে, 
অগাধ সলিল মাঝে তাঙ্গিয়াযেযায় রে, 
ঘোর জোতে পড়ে কত হাবুডুবু খায় রে। 
জীবন তরণী সব কোন্‌ দিকে ধায়রে॥ 
মোহের বাণেতে ভামি, 
লয়ে যায় যত্ষে আসি, 
শেষেতে ভুবাক্ গিয়া মাঝ দরিয়ায় রে, 
চিহ্ন মাত্র কিছু তার দেখ। নাহি যায় রে। 
জীবন তরণী সব কোন্‌ দিকে ধায় রে। 
এ সংসার পারাবাবে, 
ভবার্ণবে কর্ণধারে, 
জ্ঞান তীর্থে গুণময়ে যোড় করে ভাকি রে, 
অভাগার ক্ষুদ্র তরি কি হবে উপায় রে। 
জীবন তরণী সব কোন্‌ দিকে ধায় রে॥ 
প্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোসাল। 
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যুগল উগাসন। তব অতি নিগুঢ় ইহার তর মাধুসঙ্গে সং মুখেই বিশেষ 
জ্ঞাতব্য, আমর। এই পর্য)স্ত বলিগ্লাই ্ন্ত রহিলাম। 


তৃতীয় উল্লাম। 
০85 
বিলি লভ্ঘন্‌। 
মহাপ্রহ্ব হীগৌরাদেব জাতিতে রাসপ। তাহাতে তিনি? সন্যামী, 
তাহাতে আবার তিনি পূর্ণ বঙ্গ শবান। হাহাকে ভক্তির সহিত 
থেখাম কর। সকলেরই কণ্তণ্য। ইহাই বিবি। কিন্তু লীলাচলে ইহার 
সঠথ। হইয়াছিল। মহপ্রক্ঠকে প্রণাম কৰা দত্রে যাউক, একটা উড়িয়। 
স্ত্রী তাহার স্বান্ধে পা পিয়া জগনাখ দেব দর্শন করিয়াছেন। যথা আ্রীচৈতন্য 
চরিতামৃদ্তি_- 
উড়িয। একক্রী ভিড়ে দর্শন না গাঞা। 
গড়ে চড়ি দেখে আর বন্ধে পদ পিয়া | 
এইনারী মে পিপিলজ্ঘন করিলেন, তাহার দল কি হইল? উত্তর, বিধি 
লঙ্ঘনের ফল বিদিলঞ্দন। মহাপগ্রাজু ক্ষণ স্ত্রী জাতির যুগ সন্দশন বা ছায়| 
ল্গর্শ করেন না। তিনি কিনা এই স্ত্রীকে স্ন্ধ হইতে নামাইয়াদিতে নিষেধ 
করিয়! গোবিন্দকে বলিলেন, 
আদিবস্তা এই স্ত্রীকে না কর বর্জন । 
করুক যথেই জগন্নাথ দরশন ॥ 
এই ব্যাপার দহজ নহে। ইহার ভিতরে অনশ্তই রহপ্য আছে। এই 
স্ত্রী জগন্নাথে সমস্ত অর্পথ করিগ্লাছেন। তাহার নিজের বলিতে কিছুই নাই। 
তাহার ভক্তিতে জগন্নাথদেব ধনী হইয়াছেন। কাছেই খণ পরিশোধের 
জন্য জগন্নাথের অভিন্ন দেহ মহাপ্রভু তাহাকে স্বদ্ধে ধারণ করিয়াছেন। 
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে হৈছে ভজে। 
যাবদচঙ্কার তাবদ্ধিধি। বিবির সীমা অহঙ্ক।র পর্য্যস্ত। নিরহসঙ্কারীর 
পক্ষে বিধিলজ্যন্‌ দোষের হয় ন।। এই নারীরও খিধিলজ্বন দৌষের নহে। 
"্যদ্যনাহং ক্ঁতোভাবে। বুদ্ধিণস্য নলিপ্যতে। 
হত্খপি স ইমাক্োক্ান হস্থি ন নিবধ্যতে ॥” জ্রীগীতা। 


১১৪ উপাঁসন। তত্ব 


এই নারীর "আমি কর্তা” এপ অভিমান নাই, বুদ্ধির'ও কার্যের সহিত 
খোগ মাই, সুতরাং পাপও মাই । ঘধিনি জগন্নাথের মাধুধ্য ঢোকে ঢৌকে 
পান করিতেছেন, ধাহার বিশুদ ভক্তি, গাঢ় অনুরাগ ও প্রবল উৎ্কণ্ঠায় সমস্ত 
গ্রাম কৰিছে, পাণ কোন্‌ স্ত্র অবলন্গন করিদ্া তাহার দেহে গ্রাবেশ 
করিবে তাহার গাপত নাই, বিশেষহঃ তাহার পুগ্যেরও সীমা নাই। 
তাহার পুষ্ত পুঙ্জ পুণ্য চিল বপিয়া তিনি মহাপ্রভুর স্বন্ধ চড়িছে পাইয়াছেন। 
অহাপ্রহ্ নি মুখে প্রকাশ করিয়াছেন_ 
আঙ্ে। ভাগ্যবতী এই বন্দি ইভার পাঁয়। 
ইহার গ্রপাদে পরছে আমার বা হয় ॥ 
,গোঁবন্দের উত্তেজনায় যখন সেই রমণীব পহজ জ্ঞান আপিল, যখন মহা 
প্রনুর স্বন্ধে পা দেওয়। জানিতে পারিলেন, তথন্‌ 


আস্তে বাসে মেই নারী ভুমিতে নামিল। 
মহাগ্াহু দেখি উর চরণ বন্দিল ॥ 

“ভাব গ্রাহী জনার্দনঃ।” ভগবাঁন তভের ভাই গ্রহণ করেন। অকৈতৰ 
প্রেম ও ভক্তি গাইলেই তিনি বাধা হন। ভুমি দিব। ব্বাত্র ভজন কর, 
যদি তোমার কিছু মাত্র কপটত। থাকে, াহা হইলে ভগবান তোমার সে 
ভজনে বাধা হইবেন ন।। ভুমি অশ্ নিসহ্জরনিই কর আর নানাবিধ ভাঁবই 
প্রদর্শন কর, তুমি মালা তিলকই কর আব সর্দ্দা হছরিনামই কর, নিষ্ষগটে 
ভঙ্গিতে না পারিলে ভখবান তোমার বাঁপা হইবেন লা। ভগবান গৌরহরি 
এই আারীর বাহা স'ধশের প্রি লক্ষা না করির। নিস্কপট ভক্তিতে বাধ্য হইয়া 
বিধিতষ্ট হইয়াছেন । এবিধি লঙ্পন তাহার কাছে দোষের নাই । মহা প্রত 
এই নারীর অবস্থ। দেখিয়া বলিয়াছেন-_ 


এত আন্তি জগন্নাথ মেরে নাহি দিল ॥ 
জগন্নাথে আবি ইছাব তনু মন প্রাণে । 
মোর স্কদ্ধষে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে ॥ 
তুমি আমি হয়ত ভক্তের মর্যাদা সকল সময়ে রক্ষা করিতে পারি ন|। 
তোমার আমার চক্ষে ভক্ষের ঠিক প্রতিবিম্ব হয়ত সকল সময়ে পতিত হয় না। 
কিন্ত ভগবানের কাছে ভক্ত লকল সময়েই উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত ২ন। 
ভগবান চিনসিয়াছেম, এই উড়িয়। রূমণী সামান্য নহেন। কাজেই তিনি 


£ 
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তাহাকে স্বন্ধে লইয়া! তাহার চরণ বন্দন! করিয়া ঝণ শোধ করিয়াছেন। 
তিনি সকল ভক্তকে শুনাইয়। বলিয্াছেন-_- 
অহো ভাগাবতী এই বন্দি ইহার পায়। 
অন্য কোন বিষয়ে আবি হইয়া যদি এই উড়িস্া স্ত্রী অজ্ঞান বশতঃ মহা- 
প্রভুর স্বন্ধে পাদিতেন, তাহ| হইলে পাপের দীমা থাকিত না। মোহাচ্ছন্নই 
পাপাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাচ্ছন্ন । কৃ্থ বিষয়ক মোহ 'গ্রকত মোহনহে! তাহা 
উজ্জ্বল আলোক, প্রকৃত আননা, এই উড়িয়া স্ত্রী পরম ভাগাবতী বলিয়া 
কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের মোহ প্রাপ্ত হইয়[ছিলেন । এক্ষণে আমরাও বলিতেছি 
অহো! ভাগাৰতী এই বন্দি ইহার পায়। 
প্রড় নিত্যানন্দ প্রায় সর্বাদাই প্রেযোন্মন্ত। তাহার কার্ধ্যা-কার্যের 
প্রায়ই ঠিক নাই। তাহার বিধি লক্গন পদে পদে। তাহার বিধি লঙ্ঘনের 
জন্য একটা স্বতন্ধ বিধিরই সৃষ্টি হইয়াছে । যথা 
গুরীয়াদ্‌ ববানীপাণীং স্প্রিশেদ্বা শৌগ্ডিকাঁলয়ং 
তথাপি ঙ্গণো বন্বাং নিতা।নন্দ পদান্দুজং ॥ 
প্রভু নিত্যাণন্দকে ঈশ্বর বণিয়া ছাড়িয়া দিলে, ই্টহার বিধি ল্মন সথ্বন্ধে 
কোন কথ। বলিলার থাকে ন।। কেন ন।, 
্ঈশ্ববাণাং বচঃ সত্যং তৈবচরিতৎ কচিৎ। 
কিন্ত এস্থলে তাহ। হইতেছে ন!। নিত্যানন্দ ঈশ্বর হইলেও একজন ধক্ম 
প্রচারক । তীহার মন্ত্র শিষ্য অনেন আছে। তাছার অনেক শিষা প্রায় 
তাহার ন্যার শক্তিশালী । ম্থতরা* তাহার বিধি লঙ্ঘন দেশিবার বিষ়। 
প্রেমিকের প্রেমই শক্তি শ্রেমই অশ্বধ্য । গেমের প্রভাবে তিনি পঙ্গগর্ডে 
পড়িয়াগ সুধাপান করেন। মে ভহাব শরীর যখন জঙ্জরিত ও অবশ 
হয়, বশন তাহাকে এক ওদিক ঢলিসা পড়িতে হয়, তখন কাটাবন কি 
পঞ্চ গর্ভ তাহার সন্ধান লইবার শক্তি তাহার থাকে না। তখন স্ত্রী কি পুকষ, 
দিব। কি রাত্রি, সহুদ্র কি অগ্নিকুণ্ড কিছুই তাহার বোপ থকে না। গ্রেমি- 
ককে এক হিসাবে সমাজ ভরষ্ট বা পাগল বলা যায়; কেন না তিনি অর্ধি- 
কাংশ সময় সমাজের সহিত মিশিয়া থাকিতে পারেন না, অনা পথে চলেন। 
এক হিসাবে তাহাকে গুণাতীনত ও জীবনুক্ত বলাষায়। নিত্যানম্ৰ মহা- 
প্রেমিক কাজেই তিনি বিষয় অতীত পুরুষ । কত বিধি উ1হাকেই আশ্রয় 
করিয়া রহিয়াছে; তিনি বিধির আশ্রিত নহেন। সুতরাং তাহার বিধি 
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শ্রজ্ঘন দোষের নহে। তাহার বিধি ছজ্বন দেখিবার বিষয়, শুনিব!র বিষয় ও 
বুঝিবার বিষয় । 
প্রেমিক বিদি-লজ্ঘন করিলে তাহার কার্ধা জীবের উপকারের ছন্যই 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । আব জানিতে পারে, একদিন অবস্ই প্রত 
স্থথের মুখ দেখিতে গাইব, সাধন করিলে অবশ্যই একদিন প্রেমানন্দ ভেগ 
করিতে পাইব। প্রেমিকের কাধ্যের মহিত বাহা সন্বদ্ধ কম থাকিলেও 
ভিতরে ভিতরে খুব সম্বন্ধ আছে। প্রতুনিত্যাননের বিধি-লজ্বন জীবের 
উপকারার্থ। 
হুবর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের শিষ) ছিলেন। তিনি পাক করিয়। 
দিলে অনেক সময় নিত্যানন্দ আহার করিতেন। 
প্রইই কহে কখন বা আমি পাক করি। 
না পারিলে উদ্ধারণ রাগসজে উদ্দারি ॥ 
এই মত পরিবর্ত রূপে পাক হয়। 
শুনিয়া সবার মনে হইল বিশ্বায় ॥ নিতানন্দ বংশ বিস্তার । 
শব! এ্রেমিকের সহজ, মধ্যম ও চুড়ান্ত এই তিনটা আস্থা থাকে। 
নিভানন্বেরও তাহাই ছিল। আহারাদি এ।প্ুই সহ্জাবন্থায় ঘটগপ। থাকে । 
এ অবস্থায় বিদি ল্ঘন দোষের হইবে নাকেন? 
১ম ভঃ। নিত।ানন্দ গুণাতীত পুকষ, কোন গুণেই তাহাকে বিচলিত 
করিতে পাছে না। ভাহ।র নিনট সুদ! 9 নি যদান। ভিনি সকলের অন্ন 
গ্রহণ করিতে পারেন 7 তাহাতে আহার কোন দোষ মাভ। গু৭াভীত ও 
গ্রেমিক নিত্য।ননের অবস্থীত্রয়, একহ অবহায় [তিনটা বিভাগ মাত) বস্ততঃ 
গৃথক শহে। 
২য় উঃ। বহার ত্রিকাসদশী পুকয । ভাঙার 'ত্রবিধ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া কার্ধ্য করেন। উদ্ধারণ দের ইহজন্ম পুব্বভন্ম ও পরজন্মের মংবাদ 
নিত্যানন্দ জানিয়া তাহার 'অঃগ্রহণ করিতে গারেন। 
৩য়উঃ। নদী গিয়া যখন সমুদ্রে মিসাইয়] খায়। তখন নদী ও সগুদ্ডে 
যেমন ভেদ থাকে নাঃ এইরূপ সময়ে শিষেোর শঞ্চি গুরুর শক্তিতে মিশাইয়। 
অভিন্ন ভাব ধারণ করে। উভয়ের গতি ও উত্তয়ের জ্রোত এক হয়। উদ্ধারণ 
দত্ত নিত্যানন্দের প্রভাবে শক্তিশালী হইয়ছেন। তাহার শক্তি নিত্যানন্দের 
শক্তিতে মিশিয়াছে। তিনি নিত্যানন্দের সেবায় সম্পূর্ণ অধিকার পাইয়াছেন 
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উপযুক্ত ভক্তের অন্ন যেমন ভগবান গ্রহণ করেন, তেমনি উপযুক্ত শিষ্য 
উদ্বারণের অন্ন প্রভু নিত্য'নন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। 
৪র্থউঃ। যাহার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইবার প্রয়োজন হয়, তিনি উপ- 
যুক্ত গুক্ক দেখিয়া! তাহার মিকটে একবংসর হউক ব!1 কিছুদিন হউক বাস 
করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে চিনি গুরদেবের নিকট মন্ত্র 
প্রাপ্ত হন। গুরুদেব যখন দেখেন, তাহার মন্ত্র গ্রহণ করিব|র শক্তি জন্মিয়াছে, 
তখন তাহাকে মন্ত্র প্রদান করেন। এইরূপে গুরুর নিকট থাকিয়া উপযুক্ত 
হইয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলে স্ঁহার পুনর্জন্ম লাভ হয়, দ্বিজত্ব ঘটে। 
যথা কাঁঞ্চনতাং মাঁতি কাশাং রস বিপানতঃ। 
তথা দীক্ষা প্রভাবেণ ছিজত্বং জায়তে নৃণাং ॥ 
উদ্ধারণ দত্ত কিরূপ প্রণালীতে দ্রীক্ষিত হইয়াছেন, ভাহ। ঠিক বলিতে 
পারিনা । তবে নিত্যানন্দের প্রভাবে তাহাৰ প্নর্জন্স লাভ হইয়াছিল, একথা! 
ঠিক। তিনি স্ুবর্ণবর্ণিক্ক হই্য়াও জন্বগুনময় হইয়। দ্বিজত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন। এবং ক্ষিনি বৈঝব স্বভাব প্রাপ্প হইয়া, বৈষ্ঞব হইয়! ক্রমে ক্রমে 
সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। 
চণ্ডালোহপি দবিজশ্রেষ্টে। বিষণ ভক্তি পরায়ণঃ। 
নারদীয় বচন। 
উদ্ধারণ দন্তেব অন্ন দেবত।গণও প্রার্থন। করেন! এ হিসাবে কাহার 
অন্ন গ্রংণ কপ: প্র নিতানন্দের পক্ষে দোষের হয় নাই। 
এখন অধিকাংশ স্থলেই মন্ত্র, মন্দাত। গুরুগণেক্স অর্থোপার্জনের এক 
মাত্র হেতু হইয়াছে । অধিকাংশ গুকুই শিষ্য পরীক্ষা করা ও শিষ্যকে 
উপদেশ দেওয়া এখন ভুলিয়! গিয়াছেন। এখন শুরু শিষ্য সম্বন্ধ নাই বলি- 
লেও হয়। হরিনাম মহামন্্র সাধারণের সম্পত্তি। গুরুগণে ইচ্ছ! করিলে 
মহা প্রভুর ব্যবস্থান্ুবন্তী হইয়া তাহ। যাহাকে তাহাকে দিলেও দিতে পারেন। 
কিন্ত সেদিক দিয়! না গরিম্বা অনেকেই এখন মুল মনের অপবাবহাঁর করিতে" 
ছেন। ইহাতে কি বিধিলজ্বন দোষ খটিতেছে না ? 
অনেক স্থলে শিষ্যগণও নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম হইতে চ্যুত হইয়! পড়িতেছে, 
মন্ত্র গ্রহণ তাহাদের নিকট আত্মীসসাধা বা! কঠিন ব্যাপার নাই। গরুর 
নিকট একবতসর বাম করিতে হউক বানা হউক, তাহাদিগকে যে, সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত হইতে হয়। একথ! ভাহারা একরূপ ভুলিয়। গিয়াছে, মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া 
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প্রায় অনেকেই এখন ছিঙ্পশ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছ। করে। ইহাতেও বিধি লঙ্ঘন 
দোষ হইতেছে। 

বিধি একরূপ নহে, অনস্থ| বিশেষে ব্যবস্থার তারতম্য আছে। বাল্যা- 
বস্থ। সকল অবস্থার মুল হইলেও, অর্থাৎ বাল্য হইতে যৌবনের উৎপত্তি 
এবং যৌবন হইতে বাদ্ধক্যের উৎপত্তি হইলেও, যেমন বাল্যাবস্থা, 
যৌননাবস্থা ও বার্দক্যাবস্থার জন্য স্বতন্ত্র ক্ষতন্ব বাবস্থা! রহিয়াছে ; সেই- 
রূপ "ন্বধর্্মাচরণে বিষুঃভক্তি হয়?” এই নিপি সকল বিপির মূল হইলেও 
ভক্তি ও প্রেমের রাজো শ্বতন্ত্র নাবস্থ। আছে। স্বধন্মীচরণে ভগবান 
গৌন ও ভক্ত মুখ । অর্থাৎ সেখানে ভক্ত বিবেচনার অধীন থাকি 
কার্য করেন। আর প্রেম ভক্তির 'রান্ছ্যে ভ্ননান মুখা ও ভক্ত গৌণ । ভল্তে 
শ্বাতন্ত্রা সেখানে কিছুই নাই । সেখানে ভগবান উক্ের সর্ব । সেখানে 
তক্ত ভগবন্মঘ্ম তন। এই হবিদাস যগন পিত। মাতার অশীনে ছিলেন, 
যশন শীাছাকে যবনের আচার বুল) করিতে ভইয়াছিল,। "খন হিনি 
যবন ছিলেন। তাহার পরে সাধনের সল যখন তিনি গ্রেমষ ভক্তির 
রাল্যে প্রবেশ করিগাছিলেন, যখন তিনি দেনদলভিস্বাধী ভাব লভ 
করিয়াছেন; তখন তাহার যবনস্ব ঘুচিয়া শিয়া স্বধর্ম; তাগ হইয়াছে 
তখন তিনি ঠাকুর হ্ইযাছেন। তাই হলিদাস আমাদের ঠাকুর। 
হরিদাস সিদ্ধ । জাগতিক কোন বিষে তীহাব ক্ষোভ ছিল ন!। [হলি গুথা- 
ভীত ও পরম প্রেমিক । ভগবান, শ্রীর্জের গুণ শাঁহাতে শঞ্চাকিত হইয়াঁ- 
ছিল। যদ্দি তাহাকে কোন জানত মধ্যে ানিতে হয় তাহা হইলে 
বলিতে পারি, তিনি শ্রীকফ্েন জাতি । জগৎ তাহার শিঘাত্ব গ্রহণ করিতে 
প্রস্তত। বেশা কিত্রাঙ্গণ তিনি অনায়াসে শিষ্া কবিতে পরেন আনরা 
উচ্চ জাতি হইলেও আমরা নবেদড্ত ত্রা্গণকুল শিরোঁভিষণ হইলেও 
তাহাকে যবন বলিয়! ঘৃণা করিতে পাবি না। একটি সামানা মাত্র বিধিকে 
প্রবল করিয়া হরিদাসের খার্য্যে দোষারোপ করিতে পারি ন|। 

হুরিদাসের শক্তি বাহিরে এতদছ্র প্রস্ক,টিত হইয়াছিল যে, তিনি তিন 
দিনে বেশ্ার পরিবর্তন করিম বেশাকে শিষা করিবার উপমুক্ত করিয়। 
শিষা করিযাছেন। বেশ! হরিদাসের প্রভাবে বৈষ্বী হইয়! পাপের 
সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে । পর পুক্রষেন্ব মনোরঞ্জনের জন্য তাহাকে 
যে কেশে হুগন্ধী তৈলাদি ব্যবহার করিতে হইত, নানাবিধ মনোহর 
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পুষ্প ও ভূষ্ণ দ্বারা তাহাকে যাহার শোভা বদ্ধন করিতে হইত); এবং 
যাহা তাহার পৃষ্ঠোপরি দোলায়মান হইয়া দর্শকলুন্দের চিন্তাকর্ষণ করিত 
দেই কেশ মুগ্ডন করিয়া গে তাহাৰ গাপের প্রাধন্চিন্ত কদিয়াছে। যে 
সকল অলঙ্কার ছারা তাহাকে অগপ্রঠঙ্গের কাপ্তি বন্ধন করিয়া সাধুরও 
চিত্ত হরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইত, (ই সকল অলঙ্কার, ও যে সকল 
অর্থ অসছুপায়ে অর্জিত হইয়া হাহা অপৎ কার্ধোর লাহার্ন্যার্থে সঞ্চিত 
হুইয়াছিল গেই সকল অর্থ সে রাহ্ণকে দাঁন করিজ়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াছে । সে গৃহ ও গহের যাবতীপন বস্তু ও তাহার নানাবিধ 
পরিচ্ছদ টিতরণ করিব! গুহ হইতে শিঙ্ষযাস্ত হইয়। হরিদা.দর কুটারে 
আশ্রয় লইয়াছে এবহ বেঞ্চবের বেশ ধারণ করিয়া ও বৈষ্ণবের আচার 
বাবহার অনলল্গন করিয়!। পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিয়াছে। যে মন্তক 
পাপ রাশি কেশ বাশি বহন কপিতেছিল, যাহা কথন নত হইতে 
জানিত না, সেই মপ্তঃ তুলদী ক্ষেত্রে হরিদাসের চরণে লুষিত হই- 
য়াছে, যে ললাটে বত্রের শম্পট ভূষণ শোভা পাইতেছিল, সেই ললাটে 
ললাট ভুূধঘণ উদ্ঈ পুপ্ত। শোভা গাইযাছে্যে কে নানা মালিকা শোভা 
পাইছে; বে দেহে সুগন্দি তৈল অর্পিত হইত, ভাহা তৈল শূন্য হইয়া 
একমাত্র তূলনীক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়া হরিনামের চিত্র ধারণ করিয়াছে, 
যে নয়ন পরপুরুষেব প্রতি পাপদুষ্টি বৈ জানিত না, সেই নয়নে প্রেমাঙ্চ 
বিগলিত হইয়াছে; যে মুখ হইতে পাপকথারপ বিষ বৈ কিছুই উদশীর্ণ 
হইত ন!, সেই মুখ সংযত বাক হইয়। অনবরত কৃষ্ণনাঁম সুধাবর্ষণ করিয়াছে) 
ষে হস্ত পাপ কর্ম বৈকিছুই জানি ন। সেই হন্যে তুলসীক্ষেত্র মাঞ্জিত 
ও তুলসী মালিক রক্ষিত হইয়াছে, যে উদর মদা, মাংস ও নানাবিধ মি 
দ্রব্যে তৃপ্তি লাভ করিত না, সেই উদর বৈষ্ণব চরণামৃত ও বৈষবোচ্ছিষ্ট 
পাইয়া তৃষ্থি লাভ করিয়াছে; যে চরণের ভূষণধবনিতে যোগীরও যোগ 
ভঙ্গ হইত, সেই চরণ তুলসী ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়; জড়বৎ রহিয়াছে; যে 
মন পর পুরুষের প্রীতি ও লিজের আশক্তি কর আমোদ প্রমোদের জন্য 
সর্বদা ব্যস্ত খাকিত, সেই মন সর্ধদার জন্য প্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে; 
যেইন্ত্রিয়াদি চঞ্চল ভাবাপন্ন ছিল, তাহা সংযত হইয়াছে; এইরূপে বেশ। 
দেহ, মন বাক্য সমস্ত শ্রীক্কষ্জে অর্পণ করিয়া তাহার শারীরিক, মানসিক 
ও বাচিক ত্রিবিধ পাপের প্রাকশ্চিশ্ড করিযাছে। 
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চরিতাযুত বলেন- 
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল ॥ 
দগ্ডব্‌ৎ হঞাপড়ে ঠাকুর চরণে । 
রামচন্দ্র খাশের কথ কৈ নিব্দেনে ॥ 
দেশ্থা হঞা মুই পাপ করিয়াছি অপার । 
কুপা করি করুম) অধমে নিস্তার ॥ 
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি । 
অন্ত দুর্খ সেইদ্ুতায় দুঃখ নাহি মানি ॥ 
'মেই দিন যাঁইতাম এন্ান ছাঁড়িয়া। 
তিন দিন রইল!ম ভোমার লগিযা ॥ 
বেষ্টু/ কহে রূপা কবি কর উপদেশ । 
কিমোর কর্তন্য যাতে যার ভল ক্লেশ॥ 
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য আাঙ্গণে কর দান। 
এই ঘরে আগি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ 
নিরগ্তর নাম কর তুলসী মেবন। 
আচরাঁতে পাবে তবে কের চরণ & 
এত বলি তারে ন।ম উপদেশ করি। 
উঠিকা চলিল ঠাকুর বলি হত্ি হরি ॥ 
তবে মেই বেশ্তা। গুক্ুর আজ্ঞা লইল। 
গৃহ বৃত্তি যেব! ছিল ব্রাঙ্মশেরে দিল ॥ 
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ত্বরে। 
ব্লাত্রি দ্রিনে তিন লক্ষ নাম গ্রাহণ করে ॥ 
ভূলসী সেবন করে চর্নন উপবাশ। 
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহাস্তী। 
বড় বড় বৈষ্ণব তার দরশনে,যান্তি ॥ 
বেশ্তার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার । 
হবিদামের মহিম। কহে করি নমস্কার ॥ 
হরিদাস একটী বেশ্তাকে শিষ্য করিয়া, বেশ্তাকে বৈষ্ণবী করিয়া, জগৎকে 
হরিনামের পরিচয়ের শক্তি দিবা গিক্লাছেন, ইহাতে ভিনি বিধি লঙ্ঘন করেন 
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নাই) বরং ভক্তের মহিমা, হরিনা।মের মুহিমা প্রকাশ করিয়া বিধির 
গৌরবই রক্ষা করিয়াছেন । 

হরিদাসের “জ্ী-সঙ্গ দোষ” টিতে পাবে লা। খে সাধক ইন্জ্িদ সত 
করিতে পারে নাই, ধিনি স্রীমুখ সন্দর্শনে সাধনচ্যুত হইলেও হইতে পারেন, 
বাহার স্বভান অন্য কর্তৃক নট হবার খণ্তণ আছে, ধাহার দিদ্ধস্বভাব লাভ 
হুশ্স নাই) তাহার পক্ষে পক্ীমঙ্গ দোষ । হরিদাসের দ্বভাব নষ্ট হুইবাঁর 
নহ্থে' তীহার নিকট ওম্থহয। “ত্বীনঙ্গ দোষ” এই কথা যে সকল 
সাধকের গন বিধিবদ্ধ হইয়া হবিদাস তাঙাদের দলড়ক্ত পহেন। হিনি 
তাহাদের আনেক উপবে রহিয়াছেন। যে সলক্ষদ্রচেতা বাকি বূনণীক 
মুখ পর্ন করিলে আনন্দে উৎ্ফল উয়, যাদের জাদযে ণভঙ্গুর বৈরাগা 
সময়ে দমশে আলিধ। নিদ্বান্টেল শাাঘ দে দেষ, এবং যাছাদের পন্দার 
নষ্ট হয় নাই, সাধাবণের জনা ভঙ্মান্ছাদিত অগ্রির ন্ঠায় ভিজ্ঞলে ভিছনে 
রহিয়াছে,অনুকৃল অুবাপাইলেই প্রকাশ পাইতে পারে॥ তাহাদের মহিত 
হরিদাসের কোনসপই তুলনা হইতে পারে না। 

এখানে দেখিভে গাই, মন্ধ দাতা গব্পণের কপাদ্র অনেক নেশ্যা কষ 
মন্ত্র প্রাপ্ত হইফাছে। স্াাত!দের খাদের পত্রিপর্ঘন হওয়া দর কথা, 
তাহার দা মা'স তক্ষণ কৰিছ্েছে ৭ নেশাবত্তি চরিতার্থ করিক্েছে। 
তাহার দিব্য বেশ ভূয় শ্খোটিন হ্ইয়! পর পক'ষল সশনর্ধ প্রঠা।শায় 
দ্বব খুলিয়। বমিন। আছে । এঈ মন প্রাপ্ত কিজ্ূপ? ইভা কি বিদিলজ্ঘন 
পোষ হইতেছে না? দেখিতে পাই, গত্কুলোদ্ধপা নিপবা রমণী ভেক গ্রহণ 
করিয়া শৈষ্ণবী হইয়া শিহা মান্াকে কীদ'ইযা, ভাই বন্ধক কাদাইয়া 
কলের মুখে ছাই দিমা গ্রামান্তরে স্বাধীনভাসে এক খানি ঘর করিয়া 
গর পুকষ লইয়া স্মচ্ছন্দে বিভার করিতেছে । তাহ র বেশ ভষা 'ও হাব আবে 
মদন মোহিত হত । এই ভেক গ্রহণ ও বৈষ্বী শন্দেল অর্থ কি জানি না। 
ইহাতে কি বিবি লঙ্ঘন দোষ হইতেছে ন1। এখন দেখিতে পাই, চণ্ডালিনী 
ভেক লইয়া পৃজনীয় সদ্বংশীয় ব্যক্তিন ঘরে গৃহলক্ষী ন্ব্পে শোভা পাহ- 
তেছে। ব্রা্গণ ও বৈষ্ণবে 'াঁহার জল গ্রহণ করিতেছে । তাহার দোলামব- 
মান কেশপুঞ্জী দেখিলে, তাহার সুমধুর ভূষণ ধ্বনি শুনিলে, তাহার শাস্তিপুরে 
ধলনাদির বাহার দেখিলে যুনজনেরও মন টলিয়। যায়। এ বিধি কোথা! 
হইতে আসিল 2 ইহাতে কি বিধিলজ্ঘন দোষ হইতেছে না? এক্চন 


১১২ উপাসনা তত্ব । 


দেখিতে পাই, বড় লোকের ঘরের রমণী বাবাজীর সঙ্গে মাতাজি হইয়া গ্রামে 
গ্রামে ঘুরিতেছে । এখন দেখিতে পাই শুকদেন শিষোর বাটী চলিয়াছেন, 
তাহার সঙ্গে তাহার এবটী ঝে:লা ন্হন করিয়া বৈষণৰী বেশবিহ্তাম করিয়! 
যাইতেছে । গুরুদেবের সেবার ভারও নাকি তাহার উপর বৃহিয়াছে। সে 
জল আনিয়া! দেয় সেবার কাগ্য কনিয়া দেয়, গুরুদেব পাবক নামাইসা 
অব্যাহতি গাঁন। এখন দেখিতে পাষ্ট ডেকেব গ্রাভাবে ক্ষণ মন্ধের প্রভাবে 
গঁরুগণের প্রভাবে বাঁনাজী মাতাজীগণ শীচ কাধো রত থাকিয়া ইন্দ্রিয় পোস্ণ 
করিতেছে ও সকলের পৃজনীয় হইতেছে | ইছাত্তে কিবিধিলজ্বঘন দোৰ 
ঘটিতেছে না? হায়! 'এসকল বিধি কোথ। হইতে আসিল? 

“হরিরাসের ভ্রাঙ্গণ শিমা ছিল ন1।” এই কথা অনেকে বলেন । আমর 
তাঁহার কোন উত্তর না দিম! ভভাঁই বলিতে চি, ষদি হরিদাঁসের শিষা 
কোন ব্রাঙ্গণ থাকেন, ভাঠা হইছে দোষ বি? যেন লক্ষ লক্ষ গরভীন 
পুষ্প একটী গন্ধ পুর্সের তলা নহে, মেনন লক্ষ লক্ষ আ্ঞারকা একটি 
চন্দের তুলা নড়ে, সেইবপ লক্ষ ভক্ভি্ঠীন নিপখগ্'নী অনুষা একটি ভক্তের 
তলা নছে। লক্ষ লক্ষ অহুপ্টের কগ হষ্টচত পঞ্চ নাম নির্গত হইলে যে 
ফল তইবে লক্ষ লক্গ ভক্কিহীন চগ্ডাল ভ নাপন্ু বাঙ্গণ শারগক্ষা ভন্ত ভরি 
দাসের মহিমা কমকিমে। যদি কোন ব্রাহ্মণ বাআহিমালের বশবন্ঠী ন। 
হইয়। ভখিদাসেল চরাণে আশ সসপণ কলিষা পিদ্ধি লাভ কদিন দাঁকেন, 
তাহা হইালে কোন দেয় ঠইয়াছে হলিযা আমাদব [বিশ্বাস হর ন।। ভরি 
দাম অধের লোভে কাঙাকেও টিদ্বা করিতে আঙ্বান কবেন নান, 
তাহাধ মন্ত্র নিকী অভাম ছিল ন!, ওনং চিনি ধখ গৌঙবের পাথধা নজেন। 
হরিদাসের নিকট যদ কেহ ।শযা ভইপাব আার্থন। কবিয়া থাকে, তাহ! 
তাহার সৌভ্তাগা। হচ্দাসের তাহাতে কিছুই নাঈ। হপিদান বান্দণকে 
শ্ষ্যি করিতে পারেন, "এ কগা লিপি বহিডাত নে, উহ্থা খিপি সন্মত। 

শ্রীম্দটদ্রতাচার্য তান্ষপুক পনিছণাগ করিয়। হবিদাসকে “শ্রাদ্ধ পরা? 
ভোজন করাইয়াছেন। হরিদাদ আপন্তি করিলে অদ্বৈত বলিয়াছেন, “তুমি 
থাইলে হয় কোটা ব্রাহ্মণ ভে'জন*। চৈ£ চঃ। 

হরিদাস যখন মছাপ্রভর মুখর দিকে দুষ্টি রাঁগিষা, সংকীর্ভানের মধ্যে 
বসিয়া, শ্রীকৃষ্ণ চৈতগ্য স্ব উচ্চারণ করিতে করিতে লামের সহিত প্রাগ 
উৎভ্রামশ করিলেন। 


উপাননা তন্ব। ১১৩ 


*মহা যোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্বে মরণ ।” 
উখন মহাপ্রভ প্রেমাননদে বিহ্বল হইয়া হরিদাসকে কোলে লইয়! 
[টিতে লাগিলেন 
হবিদাসের তম প্রভু কোলে উঠাইগা। 
অদ্গনে নাচেন প্রভ্‌ প্রেমানিষ্ট হঞা ॥ 
প্রভুর আনেশে অবশ সর্ব ভকগণ। 
গ্রেমাবেশে বে নাচে তেন কান ॥ 
এই শত গুতা গ্রহ কৈল কহিকণ ৮ 
তাহার পবে পৰপের আখুনার ভাত হরিদাস ঠাকুরকে বিমানে চড়াইয়। 
কাশ বর্ধিত কবিতঠে সমুদ্রে লইযা গেলেন । তাহার গর 
হবিদামে মমদ্র জনে মান কনাইলা। 
প্রভু কে সুজ এই মহাহীর্থ হেলা ॥ 
হাঠধাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ। 
হরিগ[সের অঙ্গ দিগ পরমা চনন ॥ 
ডে'ল কডব প্রগাদ বধ অঙ্গে দিল। 





বাপুকীর গন্ত শর হাহে শোষাইল ॥ 
চারি দিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন ॥ 
বঞ্ষেখব পাগুত কে আনন্দে নন ॥ 

হরি বোল হরি বোল বলে গৌর রায় । 
আপান ধহস্তে বাণু দিল তার গায় ॥ 
তাবে বালু দিয়া উপরে পিওু খসাইল। 
চৌদিকে পিগার মহা আবরণ কৈল ॥ 
তবে মহাপ্রভু কৈল বীত্তন নর্তন। 
হন্রিধ্বনি কোলাহল তরিল ভব ॥ 

তবে মহা প্রভু সব 'স্তগন সঙ্গে । 

সমুদ্রে করিল মান জলকেলি রঙ্গে ॥ 
হরিদাসে প্রদার্গণ করি আইল দিংত্ন্বারে | 
হরি সংকার্তন কোলাহল সকপ নগরে ॥ 
সিংহ দারে আসি গাড় পমারর ঠাই । 
আলে পাতিয়! প্রসাদ মাগিল তথার | 


৯১৪ উপাসনা তত্ব । 


হরিদাম ঠাকুরের মহোংসব তবে। 

প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে | ইত্যাদি 

ক ম্ ঞ্ ৪ 

এইরূপে হরিপাসের বিজয়োৎসব শেষ করিয়া, 

প্রেমাবিষ্ট হঞ| পভ করে বর দান। 

শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন কান ॥ 

হরিদাসের নিজগ্জোৎ্সব যে কৈল দর্শন । 

যে ইহ[ নৃত্য কল "য কৈল কর্তন ॥ 

যে শারে লালক। দি”ত করিল গম্ন। 

তার ফ্পা মভোৎ্সবে গে কুবি ভোজন ॥ 

অচিরে সবাকার হনে তষপাপ্ডি। 

হরিদাস দরশলে হয়ে ছে শক্তি ॥ 

কৃপ। করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ! 

স্বতন্ত্র কনের ইচ্ছা টকল সঙ্গ ভঙ্গ | 

হপ্িদাসেব ইচ্ছা যবে হুইল চলিতে । 

আমার শকতি তারে নারিল রাখিন্তে ॥ 

ইচ্ছ। মার কৈল নিজ প্রাণ নিজামণ । 

পুর্বে যেন শনি্।ছি ভীমের মবগ ॥ 

হরিদাস আছিল পুখিবীন শিবেমণি। 

তাহ। বিন রত্ব শূন্য হইল মেদিনী ॥ 

জয়জয় হরিদাসবলি কর ধবশি। 

এত ধলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ 

সবে জয় জয় জ্যু হরিদাম। 

নামের মহিম। যেই করিল প্রকাশ ॥ 

শ্রীচৈঃ চত। 
হরিদাসের বিজয়োৎসবে মহা প্রন ভক্তবাৎমলোর পরাকা ষ্ঠা দেখা ইয়াছেন 

আর জীবকে যেন ঈঙগিতে বুঝাইয়! দিয়াছেন, “ছে জীব কুষ্ণ ভক্তের দেহ কৃষ্ণ 
বিলাসের দেহ ইহ। কখনই অপবিত্র হস না। সর্বকাঁলে ইহার আদর ও 
শুজা করিও । তুমি ত্রাঙ্গণ হও আর বে জাতই হও, কষ ভক্তের দেহ 
তোমার নিকট পুঙ্গ্। তুমি কোন বিধিরই বশীভূত হইয়া! কৃষ্ণ ভক্তকে 


উপাসন। তত্ব। ১১৫ 


নীচজাতি জান করিষা দ্বণা করিও না। নিশ্চয় জালিও, কু ভক্তের 
সমাদরই সকল বিধির মূল); আর কুঞ্চ ভক্তের সমাদর ন। করাই নিধি 
লঙ্বন। নিশ্চয় জানিও, ভক্ত পদ জল, ভক্ত পদ রেণু ও ওক্রের উচ্ছিষ্ট 
অতি পবিত্র ও মহা প্রভাব শানী। নিশ্চয় জানিও, কষ তক্ত সর্ব জাতির 
শ্রেষ্ট, সকলের শ্রেষ্ঠ। 


হরিদাস ঠাকুর কনক দেশ পবিত্র করিয়াছেন। শাস্মে ঠাহার কথ। 
অনেক আছে। কিন্তু বড় ঠাকুরও কম নহেন। হরিদাঁসের পবেই ঝাড়, 
ঠাকুরের কথ! মনে হয়। হরিদাস ঠাকুর যবন, ঝড়ঠাকুব তুমি মালী; 
হরিদাস ঠাকুর ত্যাগী বৈশ্থন, ঝাড় ঠাকুর গৃভস্থ বৈষব) হরিদাস ঠাকুর 
নানা স্থান পর্যটন করিগা নান! দেশ পণিতআ করিয়াছেন, ঝড় ঠাকুরও গুহে 
থাকিঘ্া স্বদেশ পবিত্র কনিষাছেন। কেহ প্রচ্ছন্ন ঝড়, ঠাকুরের মহিমা 
'বুঝুক আর নাই বুঝুক, কালিদাস বুঝিস্লাছিলেন। কালিদাস তাহার উচ্ছিট 
ভক্ষণ করিয়া মহাপড়ুব কুগ। পা হইয়ছিলেন। খড়ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট 
ভক্ষণ কানিদাসের পক্ষে অবশ্া বিধি বহিছুত কার্ষা। কেননা, ঝড়,ঠাকুর 
নীচ জাতি ও কালিদাঁন উচ্চ জাতি। কিন্তু ইহা বৈষ্ণব শাস্ম সন্মত বলিয়া 
বিধি বহিভূতি হইয়্া'ও হম নাই। ভগবান নলেন-- 

“ন মে ভক্ত শ্ভতুর্সেদী মদ্তরক্ষ শ্বপচঃ প্রিষঃ 1” 

ভগবান জাতি বিভাগ করিয়। উচ্চ ও নীচ করিয়া দিয়াছেন । যথ| 

শাস্মে 
“চাত্তুর্কর্ণাৎ ময়া স্থষ্টং "ণ কর্ম বিভাঁগশঃ।” 

আবার ভগবানই বৈষ্ুনের শ্রে্ত্ব দেখাইয়া জাতি বিচার বা জাতির 
শ্রেষ্ঠন্থ খর্ব কন্িবাছেন। এস্কলে মীমাংস। করিতে হইবে, জাতি বিচার 
সাধারণের জন্য, আর বৈষঃবৰ ব| বৈষ্বের শেষটা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্তু । 
যে ঝড়ঠাকুবকে হিন্দু সমাজ ভীন জাতি বলিন্া ভুণবৎ্, অপেক্ষ। করিয়া রাখি” 
য়াছে। বৈষ্ণব সমাজের নিকট গতি আদরের পাত্র হইয়! ঠাকুর উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ঝড়,ঠাকুরও কালিদান দশ্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত চরিতামূত 
বলেন-- 

এই মত মহাণ্রস্থ রহে লীলাচলে । 
ভক্তগণ সঙ্গে সূনা প্রেমু বি্বলে ॥ 


উপাসনা তত্ব । 


বর্ষাস্তরে আইলা সব গৌড়ের তক্তগণ। 

পূর্ববৎ আন কৈল প্রভূর মিলন ॥ 

তাসবার সঙ্গে প্রভুর চিন্তে বাহ হৈল। 

পূর্র্ববৃৎ রথ যারায় নৃত্যাদি করিল ॥ 

তাসবাব মঙ্গে আইল কালিদাস নাম। 

কৃষ্ণ নাম বিনা তেহে। নাহি জ!নে আন ॥ ইভাদি 
চু ০ 

বঘুনাথের দাসের তিহ হয় জ্ঞাতি খুড়া। 

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁছ হৈল বুড়!॥ ইত্যাদি 

ঈ সং রঙ 

ভূমি মালী ক্গাতি বৈষ্টব ঝাড, শার নাম। 

আমসফল লঞা তেহো গেল তার স্থান ॥ 

আআভেট দিয়! তার চরণ বশ্দিল। 

তার পত্বীকে তবে নমন্ধার কৈল ॥ 

পত্রী সহিত তেঁহে। আছেন বমিয়!। 

বু সম্মান কৈল ক।লিদাসেরে দেখিয়া ॥ 

ইষ্ট গোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাভা মনে । 

ঝড়ঠ/কুর কহে ভারে মধুৰ বচনে ॥ 

আি শীচজ,তি ভূমি অঠিথি সন্ধোন্তম | 

কোন প্রকারে করিণ তোমার স্বেন ॥ 

আজ্। (দহ বাগ ঘবে অন গঞ দিয়ে। 

তাভা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জিয়ে॥ 

কালিদাস কহে ঠাকুর কুপ। কর মোরে । 

তোমার দর্শনে আইনু মুঞ্ি পতিত পামবে ॥ 

পবিত্র হইন্ মুঞ্ পাইন্ত দর্শন । 

কৃতার্থ হইন্থ। মোর সকল জীবন | 

এক বাহু। হয় যদি কগা করি কর। 

পাদ রজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর ॥ 

ঠাকুর কহে ্রছে বাত বহিতে না জুখায়। 

আম নীচ জাতি তন সুপজ্জন রায়॥ 


উপাঁসন। তত্ত্ব । ১১৭ 


তনে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল। 
শুনি ঝড়ঠাকুরের বড় হুখ হেল ॥ 
৯ % ৯ 

শুনি ঠাকুর কহে শান্দ এই সন্য হয়। 
সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় ॥ 
আমি নীচ জাতি আমায় নাভি রুষ ভপ্তি। 
অন্ত এঁধে হয় আমাব চাহি নিজ শক্তি ॥ 
তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা। 
ঝড়ঠাকুর তবে তার অনুরাজি আইলা ॥ 
তারে বিদায় দিয়া ঠাকুণ যদি ঘরে জইল|। 
তাঁহার চরণ চিহ্ন যেই ঠাঞ্ পড়িলা ॥ 
সেই ধূলি লঞ্া কালিদাস সন্দাঙ্গে লেগিল । 
ভার নিকট এক স্থলে লকাঞ্া রভিল ॥ 
বাড়ঠাকুর ঘণ্র যাই দেখি আন্র ফল। 
মন সেই রষও চন্দে অর্সিল সকল | 
কলার পাটুরা গোল হইতে আত নিকাশিয।। 
তার গহী তার দেন খান চুষিয়। 
চুবি চুমি চোক! আটি ফেলল পাটুরাতে। 
তারে খাওয়াইয়! তার পত্রী থায় পশ্চাতে । 
আটি চোক। সেই গাট্রয়া খোলাতে ভরিয়া। 
বাহির উচ্চিছ »ন্তে ফেলাইলা লঞ্া ॥ 
সেই (খালা আটি চোক' চুষি কালিদান। 
চুষিতে চুষিতে হয় গেমের উল্লান ॥ 
এই মত যঞ্ নৈঞ্গব সৈসে গৌড দেশে । 
কালিদান বৈছে সবার বৈষ্ণব অবশেষে ॥ 
সেই কালিদাম যবে নীলাচলে আইল|। 
মহাপ্রভু তার উপর মহ। রুপ! কৈল1॥ ইত্যাদি । 

না না ৯ 
গোৰিন্দেদে মহাগরড় করিয়াছে নিয়ম। 
মোর পদে জল যেন ম। লয় কোন জন ॥ 


১১৮ 


উপাসন! তত্ব । 


প্রাণি মাত্র লইতে ন' পায় সেই গ্জল। 
অন্তরঙ্গ ভক্ত লম্ম করি কোন ছল ॥ 
একদিন প্র তাহ! পাদ গ্রক্ষালিত । 
কালিদান আসি ঠাহ! পাতিলেন হাত ॥ 
এক অঞ্জলি ছুই অঞ্জগি কিন অঞ্জনি দি । 
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল ॥ 
অতংপর আর ন। করিহ পুনর্বার। 
এতাবতী পুর্ণ বাসা করিল তোমাব ॥ 
সর্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতহ্ ঈশ্বর | 
নৈষবে তাহার বিশ্বান জানেন অন্থর ॥ 
সেই গুণ লহয়। ক তারে কুষ্ট হৈণ। 
অন্ঠের দরন্নভ প্রসাদ তাহারে করিল ॥ 
শট 
তবে গ্রাত্ কৈল জগশ্রাথ দরশন ) 
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করিল ভোজন ॥ 
বঠিদ্ধারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করি! । 
গোবিন্দেরে ঠারে গ্রভ কহেন আপিয়া ॥ 
প্রনুর ইঙ্গিত গেবিন্দ সব জানে। 
কালিদাসে দিল প্রভব শেষ পাঁজ দানে ॥ 
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষগের এতেক মহিম। 
কালিঙাসে পাওয়াইল গরভুন কূপ! সীমা ॥ 
তাতে বৈষ্ণবের ঝুঠা খাও ছাড়ি ঘ্ণা লাগ । 
যাহা হইতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাঁজ। 
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মতা প্রসাদ নাম। 
তক্ত শেষ হৈলে মহ মহ! প্রসাদোখ্যান ॥ 
ভক্ত পদ ধূলি আর তত্ত পদ জল। 
ভক্ত যুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল। 
এই তিন সেবা হৈতে কষ প্রেম হয়। 
পুনঃ পুবঃ সর্ব শান্ছে কুকারিয়া কর॥ 
ভাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ। 


গ্রথম লহয়ী ) ভক্ভিরসামৃতসিন্ধুঃ ৷ ৩৩ 





নৈবাঙ্গী কুর্ধতে জাত মুক্তিং পঞ্চবিধাযপি 1 ৩০ 
তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহতমানলাঃ । 
যেষাং শ্রীশ প্রসাদোহপি মনো হর্তং ন শরুয়াৎ ॥৩১, 
দিদ্ধান্ততভ্রভেদেহপি শ্রীশ রুষ্জ স্বরূপয়োঃ। 
রসেনোতৎকুষ্যতে কুষ্ণূপমেষা রলস্থি'তঃ ৪ ৩২ 
কি. 
শান্ত্রতঃ শ্রায়তে ভক্ত নুমাত্রস্তাধিকারিতা। 
সর্বাধিকারিভাং মাঘ সানস্থাকধ্চনতা যত; । 
দৃষ্টান্তিত। বশিষ্ঠেন হরিভক্তিনৃপিং প্রতি ॥ 
যথা পাগ্গে। 
সর্ববেহধিকারিণোহ্াত্র হরিভক্তৌ যথা নৃপ ॥ ৩৩ 


স্প্পাশীপিশত 





অপর সালোক্যাদিকূপ সুক্তির দুই অবস্থা । প্রথমাস্ায় প্রধানকূপে 
প্শ্বরিক সুখ বাঞ্ছনীর | ধিতীর অবস্থায় প্রেম শভাব হুলত সেবনইএকাস্ত 
স্পৃহনীয় হইয়া উঠে, অতএব নেবা রসিক ক্জবৃন্ম প্রথমাবস্থাকেই 
প্রতিকূল বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ২০ || 
* কিত্য যাহারা একবার মাত্র প্রেমতক্তির মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন, 
হরিতে একান্ত অনুরক্ত সেই তক্তগণ সালোক্যা্দি পঞ্চবিধ মোক্ষও কদাচ 
ছ্টকার করেন না॥ ৩০ ॥ 

পূর্বোক্ত প্রেম মাধুর্যচাদি আস্বাদনকাঁরী ভক্তরুন্দের মধ্যে, ফাহাদের 
গোকুলেন্রের ছরণারবিন্দে মনঃ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহারাই একান্ত ভক্তদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ বৈকুগাধিপতি লক্্মীপতি তথা! ঘবারকানাথের প্রসঙ্নভাও 
তাহাদিগের মন হরণ কৰিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩১॥ 

যদিও শ্রীনাথ এবং শ্রীকৃষে, শ্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু কেবল 
প্রেষময বূঘ নিবন্ধন শ্রীকঞ্চের লজেন্দরনন্দন ভাবের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে, 
াস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ স্বভায় যে তাহ] আলম্বনকে (আশ্রয়কে ) 
উতকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করায় ॥ ৩২ 


৩৪. তক্তিরপাসৃতসিন্দুঃ | [ গুর্ধধ বিভাগঃ 





কাশীধণ্ডেচ। 
অস্তযঞ্জা অপি তদ্রা্ে, শশচক্রাঙ্কধারিণঃ। 
প্রাপ্য বৈষঃবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভূর্িতি ॥ ৩৪ 


অপিচ ॥ 
অননুষ্ঠানতে। দৌষা ভত্তাঙ্গানাং পজায়তে। 
ন কর্দণামকরণাদেষ তক্ঞ্যধিকারিণাং ॥ 
নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্ত নোচিতং 
ইতি বৈষ্ণব শান্ত্রাণাং রঙ্থন্তং তদ্ধিদাঁং মতং ॥ ৩৫ 


পুর্ব যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল তৎ সমুদানের অপ্ভিপ্রায় এই যে, 
যাহারা তুক্তি মুক্তি স্পৃহা শূন্য ও শ্রদ্ধাবান্‌, তাহারাই বিশুদ্ধ ভক্তিতে অধি- 
কারী। ভক্তি ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিজাতিকে অপেক্ষা করে না, ভক্তি- 
বিষয়ে মনুষ্য মাত্রের অধিকার আছে, ইহা শাস্ত্রে স্পট রূপে গুনিতে পাওয়। 
যায়। যে হেতু তগবান্‌ বশিষ্ঠদেব হরিভক্কির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয] মহারাজ 
দীলিপকে মাখ শ্বানে সকল বর্ণের অধিকার আছে ইহ! স্পট্টকপে 
কহিয়াছেন। 
বথ! পধ্যপুরাণে ॥ 
বশিষ্ঠ কহিলেন, হেনৃপ! যেমন হরিওক্তিতে সাধারণ মনুষ্য মাত্রের 
অধিকার আছে, তদ্রূপ মাধ মাসের প্রাতঃগ্নানে সকলেই অধিকারী ॥ ৩৩॥ 
কাশীথণ্ডে যথা ॥ 
অমিত্রজিৎ কহিলেন, ময়.রধ্বজ প্রদেশে অস্তাজ জাতিও বৈষণবী দীক্ষা 
দীক্ষিত হইয়। শঙ্খ চক্রাদদি চিন্ত ধারণ করত যাজ্জিকের ন্যায় শোও পাইয়া 
থাকে ॥৩৪॥ ্ 
আরও বলি যাহারা ভক্তিবিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহারা যদি 
গুরু পাদাশ্রয়াদি নিত্য ভক্তযন্গ সকালের আচরণ না করেন, তবে তাহাদিগের 
দোষ জন্মে, বন্ততঃ নিত্য ভক্যঙ্গ যাজিদিগের আশ্রমোচিত ক্রিয়া কলাপের 
অনম্ষ্ঠানে প্রত্যবাক হয় না। কিন্তু যদি কধন দৈব বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম 
আচরিত হয়, তাহা! হইজেও হরিভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিদিগের প্রায়শ্চিত্ত কর! 


প্রথম লরী ] ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ। ৩৫ 





যখৈকাদশে ॥ 
স্ে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠ৷ স গুণঃ পরিকীত্তিতঃ । 
বিপর্যায়স্ত দোষ; স্যাছুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৬ 
প্রথমে ॥ 
ত্যক্তা স্বধন্মং চরণান্ুজং হরে 
ভজন্নথপকোহথ পতেভতে। যদি 
যত্র কবা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং 
কো বার্থ আণ্তো। ভজতাঃ স্বধন্মতঃ ॥ ৩৭ ৭ 
একাদশে ॥ 
আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধণ্মান্‌ সম্ত্যজ্য যঃ সর্ববান্‌ মাং ভজেৎ লস চ সত্তমঃ ॥ ৩৮ 





বিধেক্প নহে, বৈষ্ণব শাস্ত্রের রহস্য-বেতা পণ্তিতদিগের অভিপ্রায় এই যে, 
ভক্তি গ্রভাবেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অন্য প্রায়শ্চিত্বাদি কর্ষের অপেক্ষা 


নাই ॥৩৫। 
একাদশ খ্বদ্ধে ॥ 


জীক্চ কহিলেন, হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অধিকার লাভ 
করিয়াছে, তাহার সেই বিষয়ে নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া! কীর্তিত হয় এবং তাহার 
বিপরীত হইলেই দোষ বলাযায়। বস্ততঃ গুণ দোষের এই মাত্র নিশ্চয় | ৩৩ 

প্রথম স্কদ্ধে। 

স্বশ্ন পরিত্যাগ পূর্বক হরি চরণাপ্থুজ ভজন করত কোন ব্যক্তি যদি অপর 
দশীতেই তাহ! হইতে ভ্রষ্ট অধবা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার কি কখন 
্বধন্দ ত্যাগ জনিত অমগল হর? কদাপি হয় প্লা। আর হরিভজন 
ব্যতিরেকে কেবল ম্বধর্্ম পালন দ্বার] কোন্‌ ব্যক্তিই বা অর্থ লাভ করিয়াছে? 
অর্থাৎ হরিতক্তির অনুকূলে স্বধর্ম,পালনই একা কর্তবা ভক্তিরহিত শ্বধশ্ম- 
পালন কেবল অভিমানেরই জনক হয় এই জন্ত স্বধশ্্ন ত্যাগ শবে, খভিমান 
স্ভৃতত ধশ্ম ত্যাগ বুঝিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥ 


৩৬. _. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ। [ গুর্ধ বিভাগঃ 








দেবর্ধি ভূতাপ্তৃণাং পিতৃণাং 

ন কিস্করো নায়মূণী চ রাজন্‌। 

সর্ববাত্বন! বঃ শরণং শরণ্যৎ 

গতো মুকুন্দং পরিহ্ৃত্য করত ॥ ৬৯ 
শ্রীভগবদগীতাস্থ ৷ 

সর্ববধর্্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ত্রজ। 

. অহং ত্বাং সর্ব পাপেঙো মোক্ষরিষ্ামি মা শুচ ॥ ৪০ 

অগন্তাসংহিতায়াং । 

যথ| বিধিনিষেধো তু যুক্তং নৈকোপসর্পতিঃ 
তথ| ন স্পৃশতো রামোপাপকং বিধিপূর্ববকং ॥ 


টাটা শ শী্ীীশ্ীশীশটী 





একাদশ দ্ন্ধে | 
ভগবান্‌ কহিলেন, ছে উদ্ধব। এইক্ূপে যে ব্যক্তি মত কর্তৃক আদি স্বীয় 
বর্ণাশ্রম ধন্্ সকল পরিজ্যাগ পুন্বক রুপান্নলি গুণ ও কৃপাশূন্য প্রতৃত্তি 
দোষের হেয়োপাদেয়ত বিচার করিয়া আমাকে ভজন করেন, তিনি সাধুদিগের 
মধ্যে উত্তম ॥ ৩৮ ॥ 
একাদশঙ্কদ্ধে ॥ 
করভাঁজন নিমিরাজাকে কহিলেন, মহারাজ! যেবাক্তি বর্ণাশ্রম বিহিত 
সমুদায় ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সর্ব প্রযত্রে শরণ্য শ্রীমুক্নের শরণ গ্রহণ করেন, 
তিনি আর দেব, থধি, পিত, ভূত, ও আত্মীয় মনুষ্যগণের কিন্কর হয়েন না, 
ও তাহাদিগের নিকটে অথ্ণী হয়েন অর্থাৎ নে ব্যক্তিকে আর পঞ্চ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিতে হয় না, একাত্ত ভক্তিযোগ ছার! সর্বার্থ সিদ্ধি হয় ॥ ৩৯ ॥ 
| ভগবদ্গীতায় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন ! তুমি বর্ণাশ্রম বিহিত সম্মুশয় ধরব পরি- 
ত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও, বিহিত কর্মের অনুষ্টান না করায় 
তোমার যে সকল পাপ হইবে, তাহ! হইতে আমিই তোসাকে মুক্ত কৰিব. 
এজন্য তুমি শোক করিও না ॥ ৪৭1 


গ্তাথম লহরী ] ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ |. ৩৭ 





একাদশেচ | 
স্ব'পাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্তয 
ত্যক্তান্ ভাবস্ত হরিঃ পরেশ । 
বিকর্ম ঘযচ্চোৎপতিতং কথক্চি- 
দ্বুনোতি সর্ববং হৃদি সমিবিন্টঃ | ইতি ॥ ৪১ 
হরিভক্তিবিলাসেহন্তা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষশঃ। 
কিন্ত তানি গ্রপিদ্ধানি নিদ্দিশ্যান্তে যথামতি ॥ 
ভত্রাঙ্গ লক্ষণং | 
আশ্রিতাবাস্তরানেক ভেদং কেধলমেব বা। 
একং কর্ম্াত্র বিদ্বপ্িরেকং ভক্ত্যক্গমূচাতে॥ ৪২ 





অগস্তা সংহিতায় | 
যেমন স্থৃডুক্ত বিধি নিষেধ মুক্ট পুরুদ্বের নিকট উপস্থিত হয় মা, তন্দরপ 
রামচন্্রের যথাবিধি উপাসনাকারিকে এ বিধি নিষেধ স্পর্শ করিতে পারে না। 
একাদশে ॥ 
করভাজন কহিলেন, রাজনৃ ! যিনি অনা ঘেবতায় উপাশ্ বুদ্ধি পরিতাগ 
করিয়। পরম ঈশ্বর হরির পাদমুূল ভজন। করেন, তিনি হপ্পির একান্ত 
প্রণ্য়াস্পদ হয়েন, যদি কখন গ্রমাদ বশত নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ ঘটিয়া 
উঠে, তাহার নিক্ষতি নিমিত্ত পৃথক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, হদয়স্থ হরি 
সমুদয় পাপ বিনষ্ট করিয়। থাকেন || ৪১॥ 
হরিভক্তিবিলাসে সাধনতক্তির অঙ্গ অসংখ্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে, কিন্ত 
তাহাদিগের মধ্যে যে গুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ, আমার বত দূ মতি, সেই সমস্ত 
নির্দেশ গ্রিতেছি | 
অঙ্গ লক্ষণ যণ1॥ 
যাহার অবাপ্তরে ভেদ লক্ষিত হয় অথবা যাহাতে স্বগত ভেদ স্পষ্ট রূপে 
প্রতীয়মান হয় না, এভাদৃশ বক্ষ্যমাণ এক একটা কন্মকে ভ্তির মুখ্য ত্র 


বল যায় ॥ 


৩৮ তক্তিরসাম্বতসিন্ধুঃ। [ গুর্ব্ব বিভাগঃ 





অখাঙ্গানি | 
গুরুপাদাশ্রয় (১) স্তন্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণং (২)। 
বিশ্রন্তেণ গুরোঃ সেবা (৩) সাধুবত্্ণনুবর্তনং (8) ॥ 
সন্ধন্মপৃচ্ছা ৫৫) ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণন্য হেতবে (৬)। 
নিবাসো দ্বারকাদো চ গঙ্গাদেরপি সন্গিধৌ (৭)।॥ 
ব্যবহায়েষু সর্ধেষু যাবদর্খানুবতিতা (৮)। 
হরিবাসরসম্মানো৷ (৯) ধাত্র্শ্বথাদিগৌরবং (১০)। 
এধামত্র দশাঙ্গীনাং ভবেৎ প্রারন্তরূপতা ॥ 
সঙ্গত্যাগো বিদুরেণ ভগবন্ধিমুখৈর্জ নৈঃ (১)। 
শিষ্যাদ্যননুষন্ধিত্বং (২) মহারভ্তাদানুদ্যমঃ (৩) । 
বভুগ্রস্থকলাভ্যাসব্যাখ্যাবাদবিবর্জনং (৪)1 
ব্যবহারেইপাকার্পণ্যং (৫) শোকাদ্যবশবন্তিত। (৬) 


তাৎপর্য যেমন অর্নাদি ভক্তাঙ্গের আত্যন্তরিক অনেক ভেদ দৃষ্ট 
হত্স এবং গুক্পাদাশ্রয়াদির অন্তর্গত কোন রূপ স্বগত প্রভেদ লক্ষিত হয় 
না।। ৪২॥ 

ধীভক্ত্যঙ্গ চতুঃঘষ্টি প্রকার । যথ] ॥ 

গুরুপাদপদ্ে আশ্রর গ্রহণ ।১। কৃষ্:মন্ত্রে দীক্ষিত হুইয়া গুকদেষের 
নিকট হইতে তত্বদ্বিষয়ক শিক্ষা লাভ। ২। বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা। ৩! 
সাতুদগের আচরিত পথের অনুগামী হওন। 81 সন্ধর্দ জিজ্ঞাসা । ৫। 
শ্রীকষষ্ণের প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশে ভোগাদি ত্যাগ । ৬। দ্বারকাদি ধাম 
অথবা গঙ্গা্দি মহ! তীর্থে নিবাস। ৭1 যেকোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে, 
হইবে, তাহাতে যে অংশের সম্পাদন না| করিলে ভক্তি লাভ হয় না, মেই 
পর্য্যস্তের অনুষ্ঠান রূপ যাবদর্থান্বর্তিতা। ৮1 একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি 
হরিবাসরের যথ! শক্তি সম্মান। ৯। এবং আমলকী অশ্খখ প্রভৃতি বৃক্ষের 
গৌরব করুণ। ১০। এই দশটা অঙ্গ সাধন ভক্তির আরত স্বরূপ অর্থাৎ এই 
দশটা অঙ্গ যাঁজন করিতে পারিলে ভক্তি দেবীর আবির্ভাব হইবে ॥ 


প্রথম লছবী ] তক্ষিরসামৃতসিন্ধুঃ | ্‌ ৩৯ 





অন্যদেবানবজ্ঞাচ (৭) ভূতানুদ্েগদায়িত৷ (৮) ॥ 
সেবানামাপরাধানামুন্তবাভাবকারিত1 (৯) ॥ 
কৃষ্ণতন্তক্তবিছেষবিনিন্দাদ্যসহিষ্ুত। (১০)। 
ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশাণাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ ॥ 
অহ্যাস্তর গ্রবেশায় ছায়ত্বেহপ্যঙ্গ বিংশতেঃ। 
ত্রয়ং প্রধানমেবাত গুরুপাদাশ্রয়াদিকং ॥ 

ধৃতি বৈষফবচিহণনাং।১। হরের্নামাক্ষরস্ত উ।২| । 
নিশ্মাল্যাদেশ্চ।৩। ত্যাগ তাগুবং 181 দগুবন্নতিঃ1৫1 ॥ 
অতুযুত্খান।৬। মনুক্রজ্য11৭। গতিঃ হ্থানে 1৮ 
পরিজমাঃ।৯1 অর্চনং1১০। পরিচর্য্যাচ 1১১। 
গীতং 1১২। সংকীর্ভনং।১৩। জপঃ1১৪। ॥ 





। দূর হইতে ভগবিমুখ জনের সংসর্গ পরিত্যাগ । ১। অনধিকারী ব্যক্তিকে 

শিষ্যাদিরপে অঙ্গীকার না করণ।২। মহৎ আরভ্ে অর্থাৎ নিজের 
ক্ষমতার অতিরিক্ত মঠাঁদি নির্মাণ বিষয়ে নিকুদ্যমতা। ৩। বহুবিধ গ্রন্থ ও 
চতুঃযঠি কলার অভ্যাস বা ব্যাখ্যা এবং বাদ পরিবর্জন। ৪। ব্যবহারে কপণতা! 
শৃন্য অর্থাৎ যে দ্রব্য লাভ হয় নাই কিন্বা লক দ্রব্য বিন হইয়াছে তদ্দিষয়ে 
শোচন! ন! করিয়! অদীন ভাব প্রকাশ করণ অকার্পণ্য। ৫। শোক মোহাদির 
অবশীতৃততা। ৬। অন্য দেবতায় অবজ্ঞ! শৃন্যতা | ৭। প্রাণিগণকে উদ্বেগ 
না দেওন। ৮। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ উৎপন্ন হইতে না দেওন অর্থাৎ 
যাহাতে উ দুই অপরাধ জন্মে এমত কাঁধ্য করিবে না। ৯। এবং শরীক ও 
তাহার তক্ত সম্বন্ধে বিদ্বেষ বা নিন্দাদি সহ না করন অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি 
ক্ষ নিন্ম! | ভক্তের নিন্দ! করে, তাহাতে অসহিষুত। প্রকাশ। ১৯1 এই 
দশটা অঙ্গ ব্যতিরেকে সাধন ভক্তির উদয় হয় না, এ জন্য এই দশ অঙ্গের 
অনুষ্ঠান অবস্ঠ কর্তবা। যদিও উল্লিখিত বিংশতি অঙ্গ, তক্িতে প্রবেশ 
করিবার ত্বার স্বরূপ, তথাপি গুরুপাদাশ্রয়াদি তিনটা অনই প্রধান বলিয়! 
কীতিত হইয়া থাকে | 


৪০ ভক্তিরলামৃতসিনুঃ | 1 পূর্ধেধ বিভাগঃ 





বিজ্ঞপ্তিঃ 1১৫। স্তবপাঠশ্চ ১৬। স্বাদোনৈবেদ্য ।১৭। 
পাদ্যয়োঃ1১৮। ধুপযাল্যাদি সৌরত্যৎ।১৯| 
্রীমূর্ডে, স্পুষ্টি ।২০। রীক্ষণৎ 1২১। 
আরক্রিকোত্সবাদেশ্চ 1২২। শ্রবণং |২৩ 

তৎ কৃপেক্ষণং ।২৪। স্মৃতি ।২৫। ধ্যানং 1২৩ 
তথাদাস্তং ।২৭। সধ্য ।২৮1 মাতুনিবেদ নং ।২৯। 
নিজ প্রিয়োপহরণং ।৩০। তদর্থেহখিলচেষ্টিতৎ 1৩১1 
মর্বথ! শরণাপভ্তি 1৩২ স্তদীয়ানাঞ্চ মেবনং ॥ 
তদীয়াদ্ুলসী 1৩৩। শাস্ত্র ।৩৪। মথুর।1৩৫। যৈষ্ঃবাদয়ঃ।৩৬। 
যথা বৈভব সামগ্রী সব্থোীভি মহোৎসবঃ ৩৭1 
উর্জাদরো বিশেষেণ ।৩৮। যা্রাজদ্মদিনাদিষু ।৩৯। 
শদ্ধাবিশেষতঃ প্রাতিঃ জীবুর্েরঞ্বিসেবনে ।৪০| 


বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ। ১। শরীরে হরি নামাক্ষর লিখন। ২1 ির্মালয, 
ধারণ। ৩। ভগবানের অগ্রে নুতা করণ। ও | দণ্ডবৎ শমস্কার । ৫1 শ্ ্ীষ্চের 
প্রতিমূর্তি দর্শন করিয্ুয়া গাহোখান | ৬। অন্বরজ্যা অর্থাৎ ভগবানের 
প্রতিমূর্তির পশ্চাৎ পম্চাৎ গমন ॥ ৭1 ভগবানের অধিষ্ঠান স্থানে গমন । ্্‌ 
পরিক্রমা ।৯। অগ্ঠন (প্জ)1১০। পরিচর্যয|। ১১। গীত । ১২। সংকীর্তন।৯. 
জপ।১৪। বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন) [১৫ স্তব পাঠ । ১৬। নৈবেদ্য দাদ এ! 
পাদ্যের অর্থাৎ চন্রণামুতের আশ্বাদ গ্রহণ | ১৭1 ধৃপমাল্যাদির সৌর! 
গ্রহণ। ১৮। শ্রীমূর্তি স্পর্শন | ১৯। ভরীমুর্তি দর্শন |২*। আরান্তিং, 
(আরতি) ও উতৎসবাদি দশন। ২১। শ্রবণ । ২২। শ্রীকৃষ্ণের কুপার গর 
নিরীক্ষণ। ২৩। ম্বরুণ ।২৪। ধ্যান ।২৫। দাস্ত ।২৬।' সখ্য | ২ 
আত্ম নিবেদন। ২৮| শ্রী, স্বীয় প্রিয় বস্ত সমর্পন । ২৯। শ্রিকো 
নিমিত্ত সযুদায় চেষ্টা ।৩০। সকল অবস্থাতে শরণাগত্তি। ৩১। ভ্রীহুক 
ননবন্ধীয় বন্ত মাত্রের অর্থাৎ তুলসী । ৩২। শ্রীভাগবতাদি শান । ও৩1 





২৩৯৮ ৮1৪৯১ 
৪ বি ৫, 


ভক্তি ৪র্থ বর্থ। 
৪র্থ দংখ্যা_আগ্রহায়ণ--১৩১২. 


ভ্ী্রীরাধারমণে৷ জয়তি। 
ভক্তি । 


ভক্তির্গবতঃ সেবা ভ্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী। 
ভক্তিযাদন্দরূপ চ ভক্তিরক্তত্য জীবনম্‌.॥ 


প্রার্থন] | 


জীড়ার্থং সংস্থজসি বিপুলং ক্রীড়য়স্তেব ভুমন্‌ 
আত্মায়োমে ধনজনন্খাদানদাঁনাদি তাবৈঃ। 
যন্তীহাত্তে বিতজতি মুদ| আত্মস্থষ্টেঃ প্রজাস্ঘৈঃ 
প্রেমানন্দে স চরতি সদা বঞ্িতো ভাবশৃহ্যঃ ॥ 
হো সর্ঘবা!পিদ! এই সংসার তোমার লীলাক্ষেত্র, তুমি জীড়ার জন্যই 
নিখিল বিশ্ব স্তি ক্িম্াছ জীবের ধন জন ও সখ ছুঃখাদি দিতেছ ও লই- 
তেছ। এই ভাবে সর্দ্রঙ্াই যে ভীবের সহিত খেল! করিতেছ তাহা যে 
বুঝে সেই জনই ধন্ত এষং সর্ধদাই প্রেমানন্দে নিমগ্র থাকে । আর যে 
কপট কুটিল ও ভোর্মাতে ভাবহীন সে তোমার ভাব বুঝিতে পানে না সুতরাং 
আনন রসে বঞ্চিত ধাঁকিয়া চিরকাল ু:খ ভোগ করে। 
সংসার যখন খেলার জন্য হথষ্ট এবং লীলাময়ের খেলার উপকরণ মাত্র, 
তর্খন বির কর উচিত কাহার ইচ্ছাক্স খেলিতেছি এই খেলায় সর্বদার 
জন্য অন্রান্ত «খেলুড়ে” সাঁবী কে, কাহার প্রেরণায় ক্রমিক বাল্য কৈশোর 
ও যৌধনীদির পরিবর্তন ও প্রবর্তন হইয়া নৃতন নৃন্তন খেলায় নৃতন নৃতন 
ভাবে নৃতন নৃত্তন অবস্থায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বাল্যে পিতা মাতা প্রভাতির 
দ্বারা! চাদিত পাশিত হুইকা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কত কি খৈল থেলিয়াছি, 


ঙ্ড ভক্ভি। 


কৈশোরে সমবরস্থের সহিত মিলিত হইব ইচ্ছাক্রমে কত্ত খেলা খেলিয়ানছি 
আবার যৌবনে সে খেলা ছাড়িঘা পঙ্তি পতীভাবে সংসার পাঁতাইয়৷ আর 
এক রকম খেলায় প্রবুত্ত হই, পৌট়াবস্থায়, ধনাঁদি উপার্জন পরিজনবর্গের 
ভরণ পোষণ গ্রাহৃতি খেলায় কখন হুতাশ কখন সুখ কখন নানাধিব চিস্তায় 
চিন্তিত থাকি। এই প্রকারে জন্মাবধি মুড্তাকাল পধ্যন্ত ক্ষণকালের জন্যও 
খেল! ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। ঘুতরাং ভাববার বিষয়, বিচারের বিষয় 
ও বুঝিবার নিষয় এ খেলার খেলুড়ে কে। হান্ন সেই এক জনই প্রকৃত 
“থেলুডে” সাথী লীলাময় শ্রীতগবান। তিনিই পিতা মাত) হইয়া বাল্যে 
নালাগ্রকার খেল] শিখাইয়াছেন, তিনিই সঙ্গী সাজিয়া কৈশোরের খেলার 
মজাইয়। থাকেন. তিনি পতি পত্বীভাবে অস্থপি(বষ্ট থাকিখা খেলার ছন্য 
সংসার পাতান, তিনিই আবার পুর কন্তারূপে আপিন ভালবাসাইয়। খেলা 
- শিখিতে চান। অহো! কি অপুর্ব থেলা | 'জীব বদি'তোমার চক্ষু থাকে, 
আশে পাশে অন্তরে বাহিরে চাহিয়া দেখ এ সচ্চিদানন্মমন্ধ শীত গবানই 
তোমার অহিত নানাভাবে থেলিতেছেন, যদি তোমার কর্ণ থাকে, 
তবে নিবিষ্ট হইয়া শ্রষণ কর সেই খেলুড়ের ভাষা কি এবং কি বলিয়া অবি- 
রত তোমায় ভাকিতেছেন, 'যদি ধারণ| ও বিবেচন1 থাকে তবে ভাবিয়। 
দেখ তিনি ভিন্ন এ খেলার থেলুড়ে”আর কেহই'নয়।) তাহাকে দেখ, 
তোমার চক্ষু সার্থক হইবে,_ত্াহার খেলা বুঝ তোমার বুদ্ধি স্থির হইবে, 
থেলার ভবে (দেওয়! লওয়া ভবে) মন প্রাণ মাতিবে, তাহায় ভালবাদিতে 
ইচ্ছা হইবে। তাহাকে ধরিতে চেষ্টাকর, তিনি ধর! দিবেন। একবার 
ধরিতে পাতিলে, আপন করিতে পাগলে ও তাহাকে, তালবাসিতে পারি€ল, 
তুমি শানন্র-সাগরে মগ্র হইবে। তুমি যে আনন্দময়ের. পর নও তাহ বুৰিবে, 
কূমি থে সেই পরমানন্দময়ের কাছে কাছেই রহিয়াছে, তিনি যে তোমার 
সর্বদা সঙ্গের আগা ৬াহ1ও বুঝিবে। তখন রবে না হতাশ, রবে না অজ্ঞান, 
রবে না ভাবনা বা ত্রিতাপ যন্ত্রপা। বল পাইবে, আশ] হহবে উদ্ভম আবে 
প্রাণ মন মাতিবে, সংসার সেই সারাংপার্েরই খেল! মাত্র বুঝিতে পারিবে 
যদি একবার সেই “েলুড়কে ধারণে পার। 

খেলায় বড়ই আনন্দ, তাই মানন্দময় নিজ ইচ্ছায় নিজ বিভূতি দার! 
বিশ্ব রচনা করিয়! নিজেও থেলেন আমাদিগকেও থেলিতে প্রবৃত্ত করেন। 
পম বেলুড়ে আমাদিগকে একবার ধন জন বিভবাদি দিয়া থেলিতে 


গক্তি। ৬৭ 


দেন, আবার ভাঙা লইয়া যান এইটাই খেলার সিগুট ভাঁব। খেলিবার 
সামগ্রীর প্রতি শ্েহ মমতার মাতাইয়া হুখ, আবার কাড়িয়। লই.1 দুঃখ 
দ্বেন। জীন! এবড়ই মজার খেলা! আমরা “থেলুড়ের'" দিকে দৃষ্টি 
না করিয়া? কেবল খেলার দ্রব্যেই মিয়া থাকিলে আনন্দ পাইব না, খেলার 
তত্ব, খেল!র রস, খেলার শখ পাইব না, তাই লীলাময় যেমন আমরা খেলার 
দ্রব্যে অতিশর আকুষ্ট হইয়া পড়ি অমনি দত একটা সামগ্রী কাড়ি! লন, 
ডাকেন “ওরে অবোধ খেলুড়ে! 'মামায় দেখ, আমি তোকে পেলা দিতেছি, 
আমায় না চিনিষা আমার শিকে দৃষ্টি না রাখিয়,, আমাতিে আরুষ্ট না হইয়া, 
কেবল খেলার দ্রব্য মঞ্জিলে মজা পাহবি না।” তাই বলি, খেলাম মজিয়া, 
খেলার দ্রনোে আস না হইয়া খেলুচড়কে দেখিখা জগ, নতুপা খেলার 
সুখ পাইবে নী। আড়ালে আড়ালে পরের মতন খেলিয়া কি শাস্তি হয়? 
মুখামুখি দেখাদেখি বাহাভ ধরা ধরি করিয়। খেল দেখি সেই খেলুড়ের 
অপূর্ব ভূবনমোহনরূপ লাবণ্যে তোমার মন মে কি না, তোমার হদুয় 
জুড়ায় কিনা, তোমাৰ সন্দেহ, তোমার সংশয় ও অভাব ঘুচে কি না। 
দেখিতে চেষ্টা কর; যদি সহজে দেখিতে না পাও খেলার দ্রব্যের দিকে দৃষ্টি 
না দিয়। প্রাণ খুলিয়। মেই ভাবগ্রাহ। ভাব্ময় “খেলুড়ের নাম ধরিয়া ডাক 
দেখি কোথায় আমার চিরসঙ্গী হুদয়ধিহারী প্রিয়বন্ধু খেলুড, এস এস 
দেখ! দাও দেখা দাও তোঁমাঁযু না দেখিয়া মন বড়ই ব্যাকুল, তোমার দর্শন 
সুখে বঞ্চিত থাঁকিয়া শুন্কপ্রাণে আর খেলিতে পারি না এবং খেলাও ভাল 
লাগে না দেখা দাও দেখিব আর খেপিব, খেলা ছাড়িব না। তোমার লীলা- 
ক্ষেত্র ছাড়িয়া কোথায় যাইতে চাহি না, যেকোন ভাবে যে কোনরূপে 
যেকোন অবস্থায় ষে কোন যোনিতেই পাঠাও না কেন দুঃখ নাই, কিন্ত 
মনের মত দেখ! চাই, প্রতিকাসে প্রতিক্ষণেই তোমার সত্তা তোমার বিশ্ব- 
ঘ্)পিব তোমার প্রেম ও অসীম ক্ষণ! যেন অবিরত ধারণা করিতে পাৰি। 
গ্রাণ যেন তোমার ভাব ছাড়া হইয়া ঘোর অশান্তির আলছু ন। হয়। দীন- 
শরণ! এদ্রীন তোমার ভাবেরই ভিখারী আর কিছুই চাহে না তোমার 
ভাব লইয়া! আসিবে যাইবে খেলিবে, খেলাম্ব মজিবে ও মঞ্জাইবে। দীনের 


আশা পূর্ণ কর। 


্া 


ভক্তি। 
পুষ্পোহ্যান। 
_ পিক 
(১) 
নিরমল নীলাকাশে নীলিমা সাগরে 
নিরমল নীশানাথ কিবা শোভা পায়। 
ছিমকর, ছিম কর, বিকিরণ করে 
রম্যরূপ ইঞ্জজালে, জগৎ মাতায় ॥ 
পবিত্র পের ছবি ধরি উচ্চ শিরে,স্ 
প্রকৃতি, সেজেছে ভাল বঙ্গবাল! সম,-- 
গু'জিয়। থোপ'র মাঝে পুষ্প মনোরম , 
হীরক উজ্জল বর্ণ, বলিতে কে পারে? 
দেবরাজে ঘেরি যথা থাকে দেবগণ-্প 
অতি সন্তর্পণে, যেন প্রহরীর মত, 
থেদাইতে বাহিরের শক্র অগণন ; 
শশধর সেইরূপ তারকা বেষিত ॥ 
আকাশের চাদ তুমি ভোমার কিরণ, 
সথধা হ'তে মধুময়, মানস-মাহল ॥ 
(২) 
হে শশি, তোমার করে প্রকৃতি স্বন্দরী, 
ধরি অপরূপ সাজ, মোহিনী মুরতি, 
জগতের ঘোর অন্ধকার দূর করি,-- 
শুভ্রালোকে, দন্থ্যদের আনে মহাভীতি। 
কবে বল কষ্ণচন্ত্র হু্দাকাশে মোর, 
পরিকর তারা সহ, দূপ দীপ্তিময়-_ 
ধরিয়। উদ্িবে? যাঁবে ছুঃংখ তম ঘোর, 
মানস-প্রক্তি মোর, হবে হধাম় ? 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি রিপু ছয় 
অন্ধকার পেয়ে, করে সর্বস্ব লুষ্ঠন। 
কৰে কষ চক্দ্রালোকে হইয়া মভযঘ়- 


জক্তি। ৬৯ 


গতীর গুহার, জাদু! লুফাবে কধন 
শরতের শশি! আজ ছেিয়া তোমারে । 
কত আশ! একে একে, জাগিছে অন্তরে ॥ 
দীন _শ্রীরধষিকল।ল দে। 





অমৃত-সাঁগর । 

দিন যায়, মাঁস যায়, ধর্ম চলে যায়; 
এইরূপে কত বর্ধ। কাল কুক্ষিগ 5 
হইয়াছে, বরষার তরঙ্গের প্রায়; 

হ'য়ে এল আম্মু-সৃর্যা, এব অস্তমিত। 
শান্তি-বারি, পাইবার হরে এ জীবন, 

এ ভুবনে এত দিন করিনু প্রয়াস, 

প্রাণ ভগ্ন, ছিত্র ভিন্ন; কিন্তু গুতক্ষণে 
আঁধারের পরে আজি, আলোক বিকাশ; 
কি সে আলো, কি সে ছ্যতি, কি মে দেবদ্যুতি। 
শুনিবে কি অমর পুরের যাত্তিগণ? 

এভ নহে ক্ষীণ আলো, এ যে মহাজোতিঃ। 
এ নহে কণিকা ভাই অনন্ত প্রাবন। 
রাধা কুষ্ণ প্রেম সেবা, মরি কি সুন্দর ! 
ভক্তি-শান্ত্-সিদ্ধ! এষে অমৃত সাগর। 
দিবাকর শশধর নীল নতস্থলে-_ 

নীরবে, বিমল-কর করে বিতরণ 
হীরকের আভাময় নক্ষত্রমগ্ডলে 

নীরবে সুষম! তাঁতি করে বিকিরণ । 
কুসুম ফুটিয়া থাকে ফুল সরোবরে, 
বিকাসে মৃহাপি, করে সৌরত সঞ্চার । 
মধু গন্ধে অন্ধ হ'য়ে, মধুপ নিকরে, 

ছুটিয়া নীরব হয়, মধু পানে তার। 
যোগিগণ নীরবেতে করে যোগধ্যান, 


খঙি 


ভক্তি | 


স্তনা-্বধা পান করে গিঞুা নিরষেতে 
জননী প্রূতি ধরে গান্তীধ্য মান) 
মধুর সুর ভাব, নীরব নিশীথে ॥ 
তূমি যে নীরব কেন, বুঝিয়াছ্ি ভাই । 
পাদপল্প-পরিমল লভিয়াছ তাই ! 


দ্রীন_প্রীরসিকলাল দে। 





কে তুমি? 
কে গো ক্ুমি দযাময় ? 
দারুণ হতাশ প্রাণে কোথ! থেকে আশা এনে 


অন্ধকার জরদিমাঝে কর আলো দান। 
সুধা তোমারে তুমি কেবা দয়াবান ॥ 


কে গো তুমি দয়াযয়? 
কাদিলে আকুল প্রাণে বাজে মে ভোমার প্রাণে 
ছুটে এসে দাও মুছে নয়নের ধার। 
কে গে! তৃমি দয়াময় করি নমস্কার ॥ 
কে গো তুমি দয়াময়? 
করুণায় জ্্দি খানি সদ! পুর্ণ অনুমানি 
অপরের ছঃখে সদা কাদে তব প্রাণ। 
এত দয়! কারু নাহি তোমার সমান ॥ 
কে গো তুমি দয়াময়? 
মন করুণাধার ত্রিকুবনে নাহি আর 
তোমার তুলন। সধু তুমি এ ভুবনে | 
গঙ্গা পুজা করে যথা গঙ্গাজল দানে ॥ 
কে গে! তুমি দয়াময়? 
রে জনমে প্রাণি ভবিষাৎ অনুমানি 
জননী-হাদয়ে কর ক্ষীর সঞ্চাংণ। 
'এরভ দয়া শু জীব ভাবে অকারণ | 


ভক্তি। ৭১ 


কে গো তুমি দয়াময়? 


তপ্ত মরুভূমি মাঝে তোমার কক্ণা রাতে 


আতপ তাপিত পান্থ জুড়ায় জীবন । 
মরু মাঝে ফল জল ভোমার স্বজন ॥ 


কে শো তুমি দয়ামর ? 


কোথার বদতি কর রূপে কি মাধুরী ধর 


জীবে এত দয়া তব কিমের কারগ। 
আপন হইতে যেন জীবের আপন ॥ 
কে গো তুমি দয়ামগ? 


এত কাছে থাক মোর তবু না 'ভাঙ্গিল খ্বোর 


ংসার সাগরে তেসে যায় তন্বজ্ঞান্‌। 
সংসার-লঙের সার জেনেছি আঞ্ধান ॥ 


কে গো তুমি দয়াময় ? 


এত দয়া যদি ধরু দয়াময় এই কর 


পাপ পুণা প্রতি কাধ্যে ষেন বলে মন। 
তুমি মোর সাথে সাথে আছ অনুক্ষণ॥ 
শ্রীকালীপদ বিশ্বাম। 


পপ 


মুমূর্ষব্যক্তির খেদোক্তি। 





অনার জীবন ভার সহে না আমার, 
কালশ্রোতে জীবনাস্ত হইল এবার । 

না তজিয়া হরি আমি ক্ষেপিলাম কাল, 
কাল কুষ্ঠ পাঠাইল মম পার্খে কাল। 
হায়। হায়! একি মম দুর্দশা মিলিল। 
হেলায় থাকিতে মম বিপদ ঘটিল। 
শৈশব লাবণ্য মম কালে নিল হন্কি, 
নিশির স্বপন সম ক্ষণে ক্ষণে স্ম্ি। 


শিং 


ভক্তি । 


কিশোর স্র্রতি-মম কালেতেই লয়, 
ঘোৌখম বিলাস মম ক্রমে হইল ক্ষয়। 
বৃদ্ধ কাল কাটাইলাম অতি মনোছৃঃখে, 
অন্তকাল উপস্থিত হইল সন্মুখে। 

মোহ আশে বন্ধ হ'য়ে হত্রি না! ভূজিয়া 
সংসার সাগরে আম ছিলাম ডূবিয়া। 
নাহিক আমার কোন তরির যোগার, 
তরি বিন! হরি তুমি করছে নিস্তাব। 
অন্ধের নয়ন তুমি দৃর্বলের বল, 

এক মাত্র নাথ তুমি ভরস! কেবল । 
ওহে মৃত্যু! তব কাছে এই নিবেদন, 
কর ন। আমায় যেন হরি খিম্মরণ। 
রাম নাম মহামন্ত্র দিয় মম মুখে, 
কোলে লইয়া যাও তুমি যথা ইচ্ছ। স্থথে। 
ধার নাম লয়ে হয় নারদ সন্যাসী, 
হার নামে জনগণ সর্বদা উদাসী । 

যে নাম বলিয়া! অজামিল হলমুক্ত, 
পুরাঁণাদি সর্দ্শান্ত্রে মহধির উক্ত । 

যে নাম শ্মরিয়া শিব শশ্বানে বৈরাগী, 
সেই বাম নাম জন্য আমি অনুরাগী । 
সেই রাম নাম যদি আমায় না দিয়া; 
লঞ্চে যাও তব পুরে বঞ্চন| করিয়া । 
তব দেহে সঞ্চারিবে অতি মহ1 পাপ, 
শ্িশ্চয় জানিবে মৃত্রা দিলাম অভিশাপ। 


শ্রীমানন্দয়াম ভট্টাচার্য্য । 


স্কক্কি। 


একতাই লাধনসিদ্ধির উপায়। 





একাগ্রতা কথ্াটী বড় ছোট, কিন্তু উহার গুণ অতি মহত কার্য আত্যন্থ 
বিশ্বৃত, ফল অতীব মধুর। তাই আঙ্গ একাগ্রতার কথ! সহসা অস্থনে 
উদয় হইয়া, এস্ক অভিনব অন্যাশ্চরধ্য অনির্বচনীয় ভাবমাধুরীতে বিভোর 
হইয়। তাহ! প্রকাশ করিতে মন বড়ই একাঁগ্র হট্াছে। তাই আজ একাগ্র- 
তার কথ! আঙ্লোচনা করিতে বড়ই কৌতৃহল জন্মি ঠছ্থে। দেখি, কার্ধ্যে 
কম্দূর পরিণত ইয়। জান ন' মা ভাবমনী, এই অভাবগ্রস্থ সাংসারিক কার্ধে 
ধ্স্ত ও দংসারাসক্ সামান্য বুজি মানের অসমর্থ লেখমীয় হারা একা গ্রভাক্ন 
অতাড়ৃত ও মনোহর ভাব প্রকাশ করণার্থ কতখানি মামর্থাঙদানে এহততাগ্যকে 
মহায়তা করিবেন। জানি না, মা ত্াহারই ভাব কিরূপে বুষধাইবেন। 
তিনি সর্ধময়ী ও সর্সাময়। তিনিই আদি অন্ত ও মধ্য। তিনিই 
স্থিতি ও সংহার কত্রাঁ। তিনিই এই জগতকে নানানূপ ধেশডুষায স্থলজ্জিত 
করিয়া, লীলাচ্ছলে দিবানিশি তাহার ক্রীড়ায় বাস্ত মান্ছেন। আবার ভিনিই 
একদিন এই গ্রকাণ্ত তৃখ্ত ত্াহারই অনন্ত ক্রোড়ে লুকারিত করিয়া) পাপ, 
তাপ, শোক, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি প্রভৃতির হত্ব হইতে পরিজ্ঞাণ 
করিবার জন্ত মনুষ্য হইতে সামান্ত কীটাহুকীট পর্দ্যঙ্র যানভীয় প্রাণীগণকে 
চিরশাস্তি নিকেতনে শ্রেরশ করিবেম। তিনি সর্কাজ সর্বাক্ষণই লীলা 
করিতে:ছন। তিন মামাদিগের দেহাত্যন্তররে অঙ্োবাজ্ম বিরাজ করিতে- 
ছেন। কিন্তুহায়! মোহান্ব-হততাগ্য আমরা, উদ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিয়া, 
বৃক্ষের মস্তকোপরি হুপক হৃরসাল নুমি্ ফল দর্শন করিয়া, আনন্দিত মনে 
ভাহাকে পাইবার জনয ব্যস্ততার সহিত আকুল প্রাণে বাকুল হইয়া, একাগ্র- 
তার সহিত দণ্ডের মাহাষো তাঙ্থাকে প্রাপ্ত হর, পয়মাননে আনন্দিত হও” 
যার ন্যায় আমাদিগেষ এই দেহ বৃক্ষের উপরিভাগে ব্রঙ্গরদ্স্থিত চৈতগ্ময়ের 
দর্শনের জন্য তীহার সহিত মিলনেচ্ছায় একটীবারও বাগ্র হই মা। একটা 
বারও সেই হলত মুল গ্রাপ্ির জন্য আমাদিগের একাগ্রতা আসে না। ওঃ 
কি ছুঃখের বিষয় ! অধুনা শত শত লোক চক্ষের উপরে শত শত প্রকার 
রঙ একাগ্রতার দ্বার! কত, শত শত কার্ধা সিদ্ধ বরিয়া, আপনাদিগৈর আত্মাকে 
চরিতার্থ কপিতেছে। অহোর়াত্র সংসার ঘাত্রা নির্বাছ করিবার জন্য +৩ 


৭টি তক্তি। 


লোকেই সাংসারিক কাধ্যে ব্যস্ত আছে। তাহাদিগের মধ্যে কতই একাগ্র- 
তার পরিচয় পাওয়া. খাইতেছে।* বিস্তছাপ !- সেই একাগ্রতা একটাবারও 
ঈশ্বরের কাধ্যানুষ্টানে নিয়োজিত হইতেছে না, ইছাই দুঃখের বিষয় ! 

, - আক্তকাল স্থানে স্থানে হরিসতা প্রস্থতি লতা সমিতি দর্শন করিলে মনে 
বড়ই আনন্দ হয় যে, আসাদের এই হডভাগা দেশে এই বিংশ শতাফির প্রারস্তে 
পরসুখাপেক্ষী হিন্দু সন্তানাঁদগের অন্তরে সহাতা ও বিলাঁদিতার প্রবল 

বাতাসের, মঙ্গে নে মৃদ্মন্দ ধন্মণাতাস বহিতেছে। কিন্তু তাহা হইলে কি 
হইবে? আমাদিগের এক্ষণে সময় বড় মন) তাই সেই ধরম্মুভাবের মধো কিছু 
কিছু পাশ্ডাতা ভাব পবিলক্ষিত হয়। সেই সকলের দুরিকরণও সহজ সাধ্য 
নয়। কারণ একবার যাহার অগ্থরে মাশুস্খকর পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাম 
সৌন্দ্া প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার অতি সত্র সে ভাবের পরিবর্তন 
"সর্ভবে না। 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটুকু জমীতে যদি একটা আগ্াছা আশ্রয় গ্রহণ 
করে, তবে তাহার মূলোচ্ছেদ সহজে সম্ভবে না। তবে সেই আগাছা 
রিবার ইচ্ছা বলব্তী হইলে, 'অর্থাং সেই বিষয়ে একাগ্রতা থাকিলে, 
নিশ্চই অপরিস্থৃত সেই ভূমিখণ্ড আবার কর্ষপোপযোগী করিতে পারা যায়; 
কিন্তু মে ইচ্ছ কোথায়? অস্ত আমি, যেটুকু পান্চাত্য ভাব গ্রহণ কবিষা, 
' আমার পবিত্র ধর্ভাবকে কলুষিত, ও কলস্থিত করিয়। তুলিয়াছি, পেটুকু 
“আমি নিজে দেখিতে পাইলাম না অপরে দেখি, উপহাস করিতে লাগিল, 
তাহাতেও ভ্রক্ষেপ নাই । আমি বড় সদাশয় ব্যক্তি হইয়াছি; আমার কোন 
দিকে দৃষ্টি নাই। আমি একজন গঞ্ডিত, গনা মা ন্য ব্যক্তি হইয়াছি। কিন্ত 
ই উপহাস এস্কানে অগ্রাহ করায়, বাজারের সাধারণ দ্বৃত দ্বার আমার পূর্ব হ 
পুরুষগিগের শাস্ত্র নির্দিষ্ট মহৎ কাধ্য সাধনক্ষম হোন কার্ধ।টা পণ্ড করি- 
লাম। | মা | 
এইক্সপ ক শত শত কার্য অমাদিগের চক্ষের উপর অহোরা্র হইয়! 

ষাইতেছে ; যাহা! আমর! একবারও দেখি না! একি সামানা দুঃখের বিষয়? 
মে সকল বিষয় আমরা দেখিনা সে কল দোষ সংশোধন করিতে আমরা 
যন্্ধান্‌ ভুই না/ কেবল আমাদিগের অহক্কার ও অত্মাভিমান পূর্ণভাবে বর্ত- 
মান থাকায় ও আমাদিগের গছুদ্দেশ্ সাধন. করণার্থে একাগ্রতা না থাকায়।, 


ভাক্ত। চু 


ষে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেই দিকে দেখিতে পাই, একাথুত বুদ 
কত কার্সাই সংশাধিত হইতেছে। একটু গ্রীবা উন্ততত করিয়া, সুখে চা 
দেখ বুদ্ধিমীন ইংরাঁজ, একাগ্র তাবলে কত নদ নদী সমুদ্র অতিক্রম করিয়া 
এই ধিশাল বিস্তুত ভারহভুনি ভয় করিয়া, তাহাদিগের ু্ধিবলে ও একা 
গ্রতার সাহাযো কত আশ্চর্য ও অডূ্ এবং অনির্বচনীয় বাঁক নৈপুণ্যে তোমা" 
দিগকে চির পুত্তণিকাৰং মুগ্ধ করিযা রাণিয়াছেন। আজ একাজুঁগর, 
সাহায্যে মহান সাআাজ্য এক সমাটের হস্ত হইতে অপর সজাটের হস্তে 
উপনীত হইতেছে । একাশ্রগাবলে কত লে।ক কত নতন শিপ আবিষ্কার 
করিষ। জগতে আদরনীয় হইতেছে । যা 

ধিনি রেলওয়ে মাবিঞকার করিয়াছিলেন, ছিনিই কি একাগ্রিতাবলে। এ 
কার্ধা সাধন করন নাই? যিনি টেলিগ্রফু আবিষ্কার করিয়াছেন তিনিও 
ও একাগ্রহাবলে এ কার্ধা সাধন করিয়ছেন। যোগী খধিরাও একাগ্রতাধবে 
অদ্ভুত ও অলৌকিক যৌগিক কিয় প্রদ্ন রুরত জনসমান্ে, পরিচিত 
আছেন। কিন্তু শা আমর! সেই মার্শ জাঠি হইয়া, আরবংশ পম্ভুত হইয়া 
অনার্ধ মেবি নিদ্য ভোগে রত ভইরা, খল, বাঁধা». শোর, একাগ্রতা 
সমস্ত একেবারে জলাশ্বলি দিয়া, পাশ্চাতা সভালায় মুগ্ধ হওত সকল [বিষয়ে 
পরষুখাপেক্ষিত। আনলদ্মন. কখিয়া, আএনত মন্তকে কুৎসিৎ ভাবে জীরন- 
যাস! নিক্বাহ করির। যাইতেছি। 

এক্ষণে ধশ্মভাবে দেশ মাভাইতে যাইতেছি, কিন্তু বাহিরে ঈশ্বরের স্থিত 
যাবতীয় চেহন|ছে হন পদার্থরাশি নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদিণের নিকট একা. 
গ্রতা শিক্ষা করিরা, মেই একাগ্রহার সাশাঘো পরম পিতা পরমেশ্বরের দর্শ- 
নাশয়ে ব্যাকুল হইতেছি লা। শিক্ষা করিনই বা কি করিয়া ?- আমদের 


কিসে জ্ঞান আছেঃ এমে উন্নত পর্বত শৃঙ্গ অবাধে, ঝাড। ষ্টি, রোদাদ্ি 
শীত, শ্রীক্ম . প্রভৃতি নানারূপ সুখ ছুঃখের দিকে দূকপাত না করিয়া, 

একাগ্রমনে শ্রীবা উন্নত করিঘ।, উন্ন দিকে অনবরধ অভিান করিতেছে, 
উ্া কোন্‌ উদদেস্ত সাধন করিসাল একাগ্রতা তাহ! কেমন করিয়া বিব। 
থে, প্রবল! নর্দীব আোত অবলীলক্রমে পাগাড় পর্বতাদি বার্শি খাশি 
বাধা বিদ্বাদি অতিক্রম কন্যি, একমুখী হইয়া, একদিকেই ছুটিয়াষ্টে; 
বোধ হয় সেই মহ্ন্দিমূদ্দে মিলিত হইয়া, আপনার সমস্ত পরিশন' উ খালা, 
যন্তরণাদি মিটাইবার আশা পর্ধিতপ্রির একা গ্রনা। 


পৃ ভর্তি 


যাহ! ছক দেখ দেখত নদীর কিনারা? যে ছোট খালটা আছে, 
তাহার নিকট জল ফেমন স্থিরহও্ত ঘেন কোন্‌ দিকে যাইবে ভাবিয়া, 
খবলেষে কতক জল সেই খালের মধ্যে চলিয়া! গিয়া, একট। গ্রামের চতু- 
দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, আর কতক, কোনদিকে ন| যাইয়া সমস্ত 
জলরাশির সহিত মিলিত হইয়া, মহাসমুদ্র পতিত হুইয়া, আপনাদিগের 
সমস্ত আল! ধরণ মিটাইল। আফি বলি যাহার! সমূঠ্ঠে মিলিত হইয়াছে 
উহাদের একাগ্রত1 সুফল প্রদান করিল। কিন্তু এ ক্ষুদ্র খালমধাস্থ জল 
সমুহের ভ্রমণ আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যখন বর্ধা ধারায়, গ্রামস্থ 
জল রশি উহাদের সহিত মিলিত হইতেছে, তখন উহার আর একটু দলে 
ভারি হুইকা, পে স্থান হইতে গ্রামের অনা স্থানে প্রস্থান করিতেছে; তাবিতেছে 
এইবার বুঝি আমাদের শিল্তার হইল। কিন্তু সেখানে যাইয়া নিস্তার নাই। 
এক বন্ধ কুপে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা 
ছট্কাইয়া, বাহির হইয়। পড়িপ; তাহাক়।ই আবার পূর্ব বর্ণিতা নদীর 
সহিত শ্লিগিত হইয়া, কষ্ট শিবারণ করিল। তবে ন।হয় একটু বিলম্ব 
হইল। কিন্তু যাহারা গড়ি রহিল, তাহারা জশ্মের মত কৃপ মধ্যে আবদ্ধ হইয়া 
পড়িল। হুন্বত খ্রখানেই তাহাদিগের লীল। স্বরণ হইবে। 

ভাই! আমাদেরও এ দশা উপাস্িত। আছ মহান সমুদ্র রূপ ঈর্বরের 
সহিত মিলিত হইব বলিয়া, আমর| দলবদ্ধ হইয়া. একদিকে ছুটি বটে; 
কিন্তু সে একাগ্রত। আমা।দগের কৈ? এীষে, কতক লোক সংকীর্তন দল 
ছাড়িয়া, অলা দলে মিশিতেছে। এধে, কতক লোক এপথ ভাল নয় বলিয়া 
বিধর্শী পথ অবলম্বন করিতেছে । এইবূপ আমাদিগের হিন্দু সমাজরূপ 
অহানধীটী নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া, পুনঃ পৃনঃ এই সংসার ক্ষেত্রে ভুমণ 
ফরিতেছে। হার! আমাদিগের চঃসময়ই পড়িয়াছে যে এমন কেহ কাহার$ 
কথা শুমে না, কেহ কাহারও মত লঙয়া কার্য করে না। আমাদের উপার 
কি হইবে? ইহার উপায়, কলের সহিত একঝআ মিলিত হইয়া, সেই একা- 
গ্রতার সাহাধ্য গ্রহ্ধ করা। ইহা ব্যতীত আর কোনও উপায় দেখি না। 

আজ যদি আমরা! একাগ্রতার সাহায্য গ্রহণ করি, তবে সেই পূর্ব কথিত 
হুয়া মধুর ফলের রসাহ্বাদন মানসে তাহা কুলকুগুলিনীর সাহাষে। 
হৃযুদ্বা প্ দিয়া, একাগ্রাবলে সাধন লগুড় দ্বারা পাড়িতে গারি। ভাই 


ভক্তি। ৭৭. 


ঘলি তাই, আর যোহান্ধকারে পড়িরা থাকি মা। আর অহক্কায় যন্ত 
হওভ আপনাদিগের আয্মাতিমান বজায় রাধিতে যাইয়া, সাধনার ধম 
অমুগ্য নিধি জগন্বুর অন্থোণের দ্ধন্য ওরপ পাশ্চাত্যভাবে বিচরণ করিঞ 
ন!। যদি ঈশ্বর প্রেন উপশন্ধি কর্রিতে ও, যদি তাহার অনুগ্রহ্তাজন . 
হইতে ইচ্ছা কর, তবে একমনে, উষ্ভ ৪ প্রানে ব্যাকুল চিত্তে একাগ্রতা 
সহিত তীাকাকে ডাক; ঠিনিদয়।কা্বেনণ। তিনি তোমার মনোধাঙ! 
পূর্ণ করিবেন। ঠোনাঁর কোন অভাব থাকিবে না। তাহার রাজ্যে অঞ্জাব 
নাই। তাহার নাম দপ্রারদ'গন। একগগ্রচিন্তে কাতর কণ্ঠে ডাকিলে, তিনি 
ভক্তকে দয়] না করিন1 থাকিতে পারেন না। তাই বলজিততছিলাম,। একাগ্রতা 
কথাটী ছোট কিন্তু উহার ভাব বড় মধুর, উহার সাধনের পরিণাম ফল বড়ই 
মিষ্ট। ক্মতএস একা গ্রভাই সাধন সিদ্ধির উপায়। 
প্যোগেজমাথ শর্দুণঃ | 





গুরু লঘু 
যে স্বর ওজন বেশী তাহা গুক) যেষস্বর ওক্ন কম তা€া লঘু। 
যাহার ওজন বেশী তাহার সারবন্ব! ও মুল্যও বেলী; যাহায় ওজন কম 
তাহার অসাবতা বেলী মুলা কম বৃক্ষের বন্ধল চেয় তার অস্তাম্রীণ সারাং" 
শের মুল্য অধিক। কারণ তাহার ওজন অধিক, দৃঢ়তা আধিক। নত 
গুরত্ের কারণ। শোলার চেয়ে সন্রখণ্ডের ওজন আঁধক শুতরাং গুরু । 
পিদ্ধুগর্ভে দুতিমান্‌ মণি গুপ্ত থাকিয়া ও নিজ ঝলমলি দ্বারা প্রকাশমান 
ভরঙ্গায়িত মন£সিদ্ধুর অগ্শ্র“ল চিয়য় দিবা কোহিনুর স্বগ্রকাশক্ণে বিরাজ্জ- 
মান আছেন। দেের নিচে মন, মননের শিচেষে হীরকমপি। তলিয়ে 
মণিময় হীরকখনি | উহ! পিদ্ধুর তলা । এষ্ট হীরকথনি নিজাশ্রয়ে বিরাজিত . 
তন্বিয়ে আর কিছু নাই। সথৃ্রাং উহ্তার চেয়ে আর গুরু বস্ত নাই। ক্রেমোর্ধে 
লত্থুর বলতি। তারা বন্ ডুবে, লব ভাগে । যে বস্ত বহটুকু ডুব, লে ততত- 
টুকু ভলসামীপ্যাথিকা লাভ করে। যেজীব অধিক ভুবিয়াছে, সে চিল্লা 
হীরক খনির অধিক নৈকট্য লাভ করিয়াছে। তাহার গুরুত্ব অধিক। ডুষে 
কেন 1 গুরুত্বে। ওক্ত্ব নিমজ্জ্ন তেতু। গুকতবাড়ে কিসে? তত্বজ্ঞানে 
তত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে ও বিকাশে জীবের গুরুত বিষর্ধিত হয়। তৎসহযোগে 
জীব কিছু কিছু করিয়া ডুবিতে থাকে । 


৮ ভক্ত ৰা. 


ভামমান্‌ জীব [বিষুয়োনুখ। | জীব যতই ডুবিতে থাকে, ততই সে.বিষয় 
সহন্ধ হইতে অপপ্ঠত হয় ৪ .কৃষণাভিমুধায প্রাপ্ত হয়। ডুবদিলে বাহিরের 
বস্তা দেখা" দ্বায় না। কিন্তু তলাভিমুখী হইয়া! জীব সমুদ্রগর্ভে হীরাদাতি 
দীপিত দেখিতে পা্গ এব ক্র.ম ভাগ্যকলে সে অসুল্য খাঁলর খোজ পায়। 


গুরুত্বের সমাধিক্যে ভ্ীব অস্তদ্দশার শীতল ক্রোড়ে স্থান পায়। অস্তদরশার 
ক্রমাধিকো বঠিদশার ক্রমান্তধণান ঘটে। 


যাঁর যতটুকু তত্বজ্ঞান তার শতটুকু গুকত্ব ও অশ্বমখতা! এই আপে- 
কক সদন্ধ পুরু লঘু বা গুকশিবা। কষ্চাভিমুখ্যে ধনি অধিক ভগ্া- 
গাষী কা মমাপবত্ী তিনি অন্গামীর গুক। গুকুত তত্বজ্ঞান মূলক। আবার 


এই* ভত্বজ্ঞাঙ্স ভগবন্তুঞ্তি হইতে উদ্গতভয়। সুতরাং ভগবদ্ুক্তিই গুরুত্বের 
নিষ্াথক। তুমি শ্লামাকে মন্্ দাও বানা ও, তেমার নিকট উপদেশ, 
গ্রহণ করলা নাকরি, তুমি ধঘন ভক্তির মালে অপিক ধোঝাই, তখন 
তূমি আমার স্বাভাবিক গুরু। কারণ ভি গুরুত্ব সমধিক । আমি 
লঘু। আমি অনুভব করি বান! করি, তোমার ভক্তি প্রবণ প্রাণ আমার 
প্রাণাকর্ষা। অন্ত্ঃসপিল] প্রবাহিনীর মধুর হুরগ্গযোগ কেলিবৎ ভক্কির 
ধোগাকর্ষণী শক্ষি কহু নিরস্তা নহেন। উহার লীলা নিতা। তোমার আমার 
নয়নে নয়নে মিলনচাহিনী মাত্র আবার মন্তক কিবা মন্ত্রে তোমার পদে 
ঢলিয়! পড়ে । আমি স্বতঃই যেন তোমার কাছে ছোট হইয়া বাই। 


গুরু রস্তর সহিত লঘু বস্তু বাধিয়া দিলে, গুরু বস্তর সঙ্গে সঙ্গে লঘু বস্তু 
ডুবে। কারণ লঘু আনু পাণতাবলে তক্কি গিষয়ে গুকনতব লাভ করে। এজন্য 
অধ্যাত্ম পদধীত্ে গুরুকরণ বশ কর্তব্য। ভক্তি শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের 
ক্ষবিত শ্বেদনধা। উহাতে লীমজদীপ্তি ও যুগমদগন্ধ রেণু রেণু মিশিত 


থাকে। ভক্তই গুক্ক। তক্তিতে রুষ্ণরস গন্ধ আছে বলিয়া উহা হইতে 
কৃষ্$তাব ্ষ্রিত হন। ন্থৃতরাং গুরু কৃষ্ণের প্রকাশ মাত্র অথচ ভজ। 


যাহাতে কৃষ্ণের 'যঙ্ট্ক প্রকাশ তাহার ততটুকু গুরুত্ব । কোনও তক্তক্ছয়ে 
রুষ্ণ প্রতিপঞ্চন্দ, কোনও তক্তহদয়ে কুষ্ণ দ্বিতীয়ার টা, কারো তৃতীয়ার, 
কাঝে। হদরে পূর্ণভক্রূপে আবিভূতি হন। 

'মমর্টক “এস্থলে শুধুলজীগ্িত সিদ্ধু বলা হইক্সাছে! নির্িকার আত্মাকে 
হীরধণ্তঃ উ এঅথগ্ডাঈস্তীয্যাকে হীরাময় মণিধানি বলা হইন্লাছে। তবে 
'ভক্ষির গুরুত্বে ডুব দিবার জন্যে দায়ী অপর বস্ত আামিকেশ অই পরান্নের 


৫ 


ভক্তি ৯ 


উত্তর সিদ্ধান্ত না হইলে, মুলে গোল থাকিয়া খায়।..হীরকৃখণড-্লির্বিকার 
ষে আত্মা উনিই দেহরূপ মালিস্তামির ইয়া জীবাযা৷ ব1] আমি হন।, উদ্লনিই 
ভক্তিভরে ডুবিতে ডুবিতে স্বরূপে গৌছিয়। প্রকাশ মান হন। এক দামি” 
রই ছ্িত্বানুভৃতি ঘটে। আমি গরিবের ছেলে শিশ্ বিনীত মিষ্ট স্বভাব, 
আবার আমিই দ্ারোগাশিরি কি ভজীয়তি পাইয়। মানে গর্বে ছালে, ঝাকলে 
আর একটা হইয়! বপি। আমি যে সাদাসিধে গরিব ছেলে সে পুর্কুকথ 
আর মনে থাকে না চাকরী গেলে পুণমুবকে। ভব। তাই ভাইরে) গুরুর 
সাব ভবে। ও 

আম ভুবিয়া আমি হইলে, আমিত্ব থাকিতে চাহেনা, তন্বেটানে। এই 
হইল তত্বঙ্ছানের সার কথা। সার বলয়! ভার বেশী। তব আর কুষ্ত্ব 
এক কথ।। পরমেস্ী গুক, পাবাপর শুধু, পরম গুরু, মকল গুরুর মার 
গুর। কুষ্জ। “চৈতগ্তাৎ কষ্খাজ্জগ5 পর *ত্তৎ নাস্তি | কুষের চেয়ে গুরুত্ব 
আর কান নই, কারণ “ধষঃস্ত ভগবন শ্য়ং হু তরাং কৃষ্তক্ষ-ত্তি সংযোগে 
জীব গুরুত্ব লাভ করে। সেক্ষপ্রিমুক্তাও চক্কি গুপ্তি প্রসব করে। 

্বাধার ওক্তিসর্ার হয় নাই, চিন্তে কফ্ানপিনও বারেক বৃ. ধু কষ 
পান নাই, তবে যে আমি গুরগিপ্রি কার, তা কেবল স্বার্থমূলক ব্যবসায়। 
ব্াবসায়াঝ্ক গুরুগিবির শিখরে অশনি শির্খাত না হইলে, দেশের দশের 
মঙ্গল নাই। ইদাশীং গুরুর অভাব নাই, শিষ্যের অভাব। ফরিজ1 ফিগ! 
হইয়াছে । গরুড়ের পাখাখাড়া থাকলে, ফরিহ্থের পাখা নাড়া পীড়। হইত। 
ফরিঙ্গাহ যেন গকড় বা গুরু হইয়া ম।পে ই মারিতে বপিয়াছে । কালের 
গরঠিতে কি না ২য়। অনপিকারী গুরুখিরি দ্বারা আত্মঘাতী হইতেছে 
এবং নিম্মল সত্য ধর্মে & পিরির চাপা পড়ি য ইতেছে। আঙ্ষেপের 


ব্ষয়। লঘুর গুরু হইতে যাওয়া বামনের চাদে হাত দিবার প্রয়াপবৎ আম্প- 
দ্বামাত্র। এই কা'্মত গুরুত্বে দীনতার অভাব হয়। সুতরাং পতন খুব, 


অবশ্তভাবী। এই পতনোম্ুখ গুরুবুত্তি সহস্র গহত্র জীবকে নিপথ্থী করি- 
তেচছে। “আমি লঘু” এই বিশ্বাস অনুদিন হৃদয়ে পোধিত না হষ্টলে, 
ভবদাগর নিঝ্ভারের আশা করা যায় না, বরের রাগফালকেলিজে। দূরের 
কথা। গুরুর গুরুতবোধ স্বাভাবিক স্থতরাং সত্য। সত্যে মারাক্মকতা 
নাই, কিন্ত লঘুর গুরুত্বস্তা? চিত্তবিকাবের ফল বৈ আর কিছু ন্ছ। 


৮৬ ওল্। 


শ্রীগ লোকনাখ গোস্বামী [প্রতৃপাড শিষ্ট করিবেন না চিরসংকজ। 
শ্রীল নরোত্বমঠাকুয় মহাশয় উক্ত গোশ্বামিত্বীর মল পরিত্যাগস্থল পরিষ্কার 
করিতে করিতে বহু কষ্টে ও তপস্তার় তাহার কৃপা ও শিব্য্ব লাভ করিতে 
পারিয়াছিলেন ইহা নকলেই গামেন। এই উজ্জল দৃষ্টা্ের মনুপরণ করিয়া 
চলিলে দোঁধ হর, আমাদের মঙ্গল হইত । এখন শিন্য গুরু থুঁজেন শা বরং 
গুকুগণ শিষা খুজিয়া ৫ ড়ান। এর চেয়ে আধাঘ্বিক অধোগতি আর কফি? 
গুরু লঘুর যখ.ধমর্ধা।দা। যখন লীরোগ হইবে তখন দেশের সূর্বাধিধ অভ্যুদয় 


হৃচিত হইবে । 
হীকালীহর বস । 


৬পাসনা তত্ব । ১১১ 


বিশ্বাস করিয়া কর এতিন সেবন ॥ 
তিন হৈতে কৃষ্ণ নাম গ্রেমের উল্লাস । 
কষ্টের প্রপাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস 1 
নীলাচলে মহাপ্রহ্ই রছে এই মতে । 
কালিদাম মহা প্রহ্ন কৈল অলক্ষিতে 1 
ঝড়ঠাকুর বৈষ্ঃধ ছিপেন, কিন্তু তাহার বৈষ্ণবাভিমান ছিল না। তিনি 
জানিতেন, মামি নীচ জাতি আমার পদরজ কি আঁমাব উচ্ছিষ্ট কাঁলিদাঁস 
পাইতে পারেন না। কালিদাসেরণ গত্যাগিমান ছিল না। গিনি ভাবি- 
তেন, আমি ঝড়ঠাকুর অপেক্ষা শীচ; কেননা তিনি নৈষ্ণল। তাহার 
উচ্ছিষ্ট বা তাহাব পদরজ কোন প্রকারে গ্রহণ করিতে প]ানলেই "মি 
পবিত্র হইব । ঝডঠ'কুর মামান্ত নিথির অনা কমি জালিদাতসর সার! 
পূর্ণ করিতে অন্বীক্রুত হইলেও, ।৩নি, দিশের দিপির জশ্রিত কালিদাসের 
নিকট পর্রাস্ত হইলেন। সামান্য শ্ধি কাজিদাঃসব নিঃখেব বিবিকে আট- 
কাইয়া রাখিতে পাবিল না। কাঁলিদানেল ছগ হইল। কালিদাস বিধি 
লঙ্ঘন করিয়াও পিপি-লঙ্বন করিলেন ন;' ঘাাপ্তে ভগবান আহ হন, 
তাহাতে কি পিবি-গজ্বন দোষ ঘটি, পাল ও পঙ্ট ক!ালদাস | ধন্য ঝাড়,- 
ঠাকুর। তোমরাই নৈষ১তবব চল্ডায তি । [হামাদের জা হঈক। 
ব্রজবাপিনা গোপ কহবীগণ লিধি-লঙ্ষন করিয়াছেন তীহারা পিতা 
মাতা, পতি, পুন্ধ, ভাঁই বন্ধু ঘকলক্ষে তা!গ করিয়। উপগাতি শ্রীরুক্চের সহিত 
বিহার করিগাছেন। আউহাদগকে আদর্শ করিশা এঙ্সণে আুনকেই ধর্দ 
বিরুদ্ধ কার্ধ্য কবিতেছে। আমরা এক্ষণে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচন1 করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাঁম। 
ভগবানকে পাওয়ার জন্যই সমস্ত বিধি। মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়। দীর্ঘ 
জীবন লাভ করিতে পারিলে, নানা প্রকার দেখিয়ু। শুনিয়া জগতের বর্ত। 
ভগবানকে ডাকিবার জন্য ইচ্ছা হয় স্তরাং দীখ জীবন লাভ করিবার প্রন্ত 
যে সমল্ত বিধি আছে, সেই সকলের গ্ররূত উদ্দেশ্য. ভগবত প্রাপ্তি । জীব 
মাত্রেই সুথের ভন্য বান্ত। যে পর্ধযন্ত প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে না পায়। 
সেই পর্যন্ত সকলে সুখ 'অবেনণ কররম্ন। বেডায়। প্র্তত স্থখই ভগবৎ প্রান্ডি। 
অতএব সুখ প্রাপ্তির জন্ত ঘে সমস্ত বিধি আছে, দেই সকলের উদ্দেশ্য ভগ্ৃবৎ 
প্রাপ্তি । ত্যাগ ও গ্রহণ মন্বন্বীর যত রকমের বিধি আছে, ইপ্রিয় যম ও 


১২০ উপাসনা তত্ব । 


তক্তি লাভের গন্য যত রকম বিধি আছে, সমস্ত বিধিরই উদ্দেশ্য ভগবত 
প্রাপ্তি। এইরূপ সমন্ত বিধিরই উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রাপ্তি হইলেও, নদী দকল 
সমুদ্রে পতিত হইলে ফেমন নদীর নদীত্ব কিছুই থাকেনা, সেইরূপ তগৰ 
প্রাপ্তি হইলে, জগতের কোন বিধিরই অস্টিত্ব থাকে না। আবার সীম! বন্ধ 
নদী যেমন অমীম সমুদ্রের প্রকৃত সংবাদ দিতে পারে না, মেইরূপ জগতের 
সীমাবন্ধ সমুদ।য় বিধি অসীম ভগবানের প্রকৃত সংবাদ দিতে, পারে ন1। 
এক হিমাবে জগতের যাবতীয় বিধি বন্ধনে হেতু, অন্ত হিমাবে ভগবছ 
প্রাপ্তির উপায় । গোগীগণ ভগবানকে পাইয়া মকল বন্ধন হইতে মুক্ত 
€২ঘ়্াছেন, তাহাদের নিট জগতের কোন খিধিই থাকিতে পারে ন1। 
ত্বাহদিগের গিধ-৫ভথন দোষের নহে । তাহাদের পিহা মাতা ত্যা নহে । 
তাহাদের ৪৮ বন্ধু ও পুর্র কনা। ত্যাগ, ত্যাগ নহে; তাহাদের পঠি ত্যাগ, 
তযা9 নখে) ধাহাকে পাইধার জন্য গৌণ ও মুখ্যরূপে অগতেব সমস্ত বিধি; 
তাহাকে পাই বার সময় বিধির প্র'ত দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন কি? 
গোপীরাই শ্রীকষে প্রকৃত আত্ম শমর্গণ করিয়া অফীম প্রেম সমুদ্রে 
ভাসিয়ীছন। ভাহার। বিধির পারে রহিয়াছেন। তাহাতের ঘর কনা ও 
ত.ত্ীয় স্বজন সমস্তই বাহা। 
“ঙবে যে দেখিয়ে গোগীর নিজ দেহে প্রীত। 
সেহতে কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥৮ শচৈঃ চঃ। 
গোপীদিগের সম্বন্ধে কোন বিধিই নাই, অথচ তাহারা সকলেব আদর্শ 
তাহাদের গায় বিথের পারে যাইবার জন্ত আমাদের বিধি। বিধি-লজ্গন 
দোষ গোপীদিগের নাই। 
ভগবানকে উপগতি ভাবে গোপীগণ চির দিনের মতু প্রেমে বাধিয়। 
রাখিয়াছেন। ভগবান তাহাদের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়! দাড়াইলেই 
তাহার! কীদিয়। বাকুল হন। যে ধ্যানবলে যোগিগণ পরম পুরুষ শীরুষ্ণের 
উপাসনা করেন, সেই ধ্যান তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ । এই জন্য শোপী 
ভাবে ধোগী খষিগণও প্রার্থনা করেন। গোপী ভাব নির্মল কামগস্ধশুন্য 
ইচ্ছাতভে দোষ স্পর্শ হইতে পারে না। 
গেপীদিগের কার্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ হওয়ায়, তাহাতে দোষ হইয়াছে বলিয়। 
য'দ স্বীকার করি, তাহা হইনেও দোষ বে সংশোধিত হইয়া! গুণরূপে পরিণত 
হইয়াছে, একথ। আমাদিগকে বলিতে হইবে। কেননা--. 


ক 


উপাসন! ত্বত্ব। ৯২১ 


শকামং ক্রোধং ভয়ং স্বেহমৈক্যং সোঁহাদমেবচ | 
নিত্যং হবো বিদধতো যা্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ 
শ্রীমপ্তাগবত । 
ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, মে সকল পোপীর গুণময় দেহ ছিল, 
তাহারাও ইরুষ্চকে উপপতি ভাবে ভর্গিয়া গুণময় দেহ বিসর্জন করিয়া 
ছেন! 
ছুঃসহ রেষ্ট বিরহ তীরাপ ধৃতা শুভাঃ। 
ধ্যান প্রাপ্ত।ঢ্যু তাহেল নিকৃতাঙ্সীণমঙ্গলা: ॥ 
তমেব পরমায্মানং জার বৃদ্ধাপি সঙ্গ হাঃ । 
হু গণি ময়, দেহৎ সঃ প্রক্মীণ বন্ধনাঃ ॥ 
উপার ধিশেছে বিষ যেমন স'শোধিত হইয়া অম্বৃত কলে পরিণন্ত হম, সেই- 
রূপ শ্রীকুষ্ণকে উপপতি ভবে ভঞ্জিলেও ইণপত্য দোষ সংশোধিহ হই 
পরম জথ রূপে পরিণত তয়। যে কুষ্জ নামের প্রভাবে রাশি রাশি পাপ 
বিনষ্ট হয় ও জীব অনায়াসে মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করে; সেই রুষ্ণের 
নাম ও সেই কক্ষে সঙ্গ করিব গোপীদিগের আপপতা দোষ কোন বূপেই 
থাকিতে পারেনা । গোঁপীদিগের বিধি লঙ্ঘন দোষের নহে। 
নিতাদিক্ধ! গোপীগণের এ্রপপত্য দেষ নিবাবণের জন আর একটি শিল্ধান্ত 
দেখিতেপাই, সে সিদ্ধান্ত এই, গপান খোগযায়াকে শাশয় করিয়া ব্রজলীলার 
নিকাঁশ করেন। এই লীলায় ব্রজ গোপীগণের সহিত কাহার উপপন্তি ভাব 
সংঘটনের যোশ্‌ মায়াই এক খাত্র হেতু । শ্রীকুষ্চ বলেন যথা চরিভাঁমুতে, 
গমোবিযর়ে গোগীগণের উপপতি ভাবে | যোগমায়া করিবেন আপন 
প্রভাবে" আমিত নাজনি নাজানে গোপীগণ, ইত্যানি, বস্ততঃ শ্রুকঞ ত্র 
গোগীগণের নিজ্যকান্ত, এবং ব্রজ গোপীগণ তাহার নিউকাম্থ।। তাহারা 
ক্ষণকালের ছন্য পতিতা ধন্দতাগ করেন ন।, শ্রীমতী বাণিকাব পন্দিবতা 
সন্ন্ধে রায় রামানন্দ বলিতেছেন, “ধার পতিতা পর বাঞ্ছে অরুন্ধতী |” 
হ্ুঙরাং নিত্য দিদ্ধা নিতা প্রিয়া নিতা কাস্থা গোগীগণের এপপত্য দোষই বা 
কি আর বিধিলজ্বনই বা কি? 
যে দকল রমণী উপপতিতে আত্মোৎুসর্গ করিয়া শ্রীকুষ্ণ ভজনা করিতেছি 
বলে, তাহার! ভঙ্জনের প্রণালী কোথ। হইঙে লাভ করিল কেহ বলিতে পার 
কি? ইহাতে কি বিধি লক্মণ দোষ হয় ন।? ইহাকি পাপের আকর নহে? 
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গোপীগন তাঠাঁদের আদর্শ হইতে পারে না। কেনন। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ বাঁতীত 
অন্য পুরুষ জানেন না, অন্ধকার ও আলোকে যত প্রভের্দ, পাপ ও পুণ্যে যত 
গ্রাভদ, শ্রীরুষ্ণ ও জীবে তাহা হইতে অধিক প্রভেদ। অন্য নায়কের সহিত 
অনৈধ প্রণয় কাম বাঁ কপঞজ মোহ; ভগবান শ্রীরুষ্ণের সহিত প্রণয় কামগন্ধ- 
শন অটকৈতন প্রেম। গোপীগণ পরম পুরুষ জীকুষকে পাইয়া বিধির পার 
হইয়াছেন আর এই সকল রমণী পরপুরুষের জন্য শিধিত্রষ্ট হইয়। নরকের 
দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে । 

“গোপীরা আ্কষ্জ লীলা অন্থকরণ কলিয়াছেন, আমরাও রাঁধারুষ্ণের 
কোন কোন লীলা অন্রকরণ করিয়! থাকি; আমাদের রদিকের মত।” 
এই কথা বলির। যাঁহাব! স্্রী-সঙ্গ করে, তাঁভীদের কতা নিচু বলিতেছি। 

জীলাল্তকরণ নিবিধ | প্রথম, যব্র'দিত হটালাব অনকরণ। এইবপ 
লীলানুকরণ সাধনের মদো আদিতে থাবে না। ইহাতে কিছু উপদেশ 
পাওয়। যাইতে পারে বটে, কিন্তু পনের কিছুই ভয় ন]) হুতরাং উহা 
লইয়! আমাদের “কোন বিচান নাই । তবে এইরূপ অনুকরণ কেহ কেহ যে 
ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন; ছে কথ স্বতন্ন। 

দ্বিতীয়, আঁলেশে লীনান্বকরণ। স্রতাঁবি্ট শ্যক্তি যেমন ভূতের স্তাঁ 
ক্রিয়া করিয়া থাকে; এমনই কোন কোন দাধক আবেশে ভগবানের ্তায় 
ক্রিম করিয়া থাকেন। 

অদৈত বলেন ভূতে আবেশ যে করে। 

তাতে আব কুঞ্চাবেশে সমান ধবে। 

সে দিবস কুষ্ণবেশে নৃত্যযে কারনু। 

কি করিন্ু কি বলিন কিছু নাজানিনু॥ 

লোকে সব মন্প্রতি সে সন ক! কয়! 

তা শুনিয়া মোর হয় সন্দেহ গত্যর ॥” 

শ্রীচৈতহ্য চন্ত্রোদয়। 
ভক্তমীলের জীলানুকরণ চরিত্রে কয়েক স্থানে এইরূপ আবেশের কথা 

লিখিত আছে। পনি স্বভাব সাধক বাতীত এইবপ আবেশ অন্মে সত্ত- 
বেনা। বিশেষতঃ ভগবানের আবেশ বাহাত্তে হয়, তাহার নিজের কিছুই 
থাকে না। তিনি তৎকালে ভগবানের স্বরূপ হন। এই আবেশ সম্বন্ধে 
মুরারি গুপ্ত দামোদর পণ্ডিতকে বলিয়াছেন-_ 
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£ জনস্ত ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্ভনাৎ শ্রবণাদপি। 
হরেঃ প্রবেশে জদয়ে জায়তে হুমহাত্সনঃ ॥ 
তন্তানুকবরণঞ্চাত্র তত্তেজক্তৎপরাক্রমং । 
দধাতি পুরুষোনিত্যং আত্ম দেহাদিবিস্মৃতিঃ ॥ 
ভবেদেবং ততঃ কালে পুনর্বাহে! ভবেব্ততঃ। 
করোতি সহজং কম্ধু গ্রহ্লাদগ্ভ যথা পুরা ॥ 
তাদাস্্যো৷ ভাত্তোয়নিধৌ পুন দেহস্মতিস্তটে ॥” 
অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ধান, কীর্ভন ও শ্রসণ হইতে স্থমহাত্বার হদয়েশছরির 
প্রবেশ হয়। ভগবান হৃদয়ে প্রনিষ্ট হইলে মনুষ্য ভগবানের অন্নকরণ করে, 
এবং ভগনভ্েজ € ভগনৎ পসারুগ ধারণ করে; এবং আং্ম দেহাদি বিস্মৃত 
হয়। তাহার পরে সময়ে পুনবায় বাহা হয, এবং বাহ হইলে সহজ কর্ন 
করিয়া থাকে । যেমন পুর্মে প্রহ্লাদের সমুদ্র মধ্যে তাদাআ্্য ও তটে বাহ 
হইযাছিল। 
এইরূপে যিনি আলিঈ ও তগবন্ময় হন, কাহার কুক্রিয়া করিবার অবসর 
থাকে না। তিনি এককপ বা সম্পূর্ণ রূপ বাহাজ্ঞান শূন্য হন। ভগবানের 
চরির যাহার] ন! বুঝে, যাহারা নীচাশর তাহারাই অন্তায় রূপ ব্যবহার 
করিয়। আপনাদের মন্দ চরিতের পরিচয় দিয় থাকে । তাহারাই লীলান্- 
করণের দোহাই দিয়! স্্রী-সঙ্গ করিবার অবসর গ্রহণ করে। তাহারাঁই 
বিধি মর্ধঘাদার হানি করিয়া কুল-রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিরার চেষ্টায় 
ফিরে। 
তৃতীয়, গোপীদিগের স্যার কৃষ্ণশীলার অনুকরণ, রাস-বিলাসিনী গোপীকা- 
গণ, শ্রীকৃষ্ণের অন্তদ্ধানে উদ্মাদিনী হইয়া বনে বনে কুষ্ণান্বেষণ করিয়! 
বেড়াইয়াছেন। শ্রীরুঞ্ককে না পাইয়া উন্নন্তাবস্থায় কৃষ্জলীলার অনুকরণ 
করিয়াছেন। সেরূপ অনুকরণ করিবার অগ্ঠের সাধ্য কিঃ গোপীভাব 
হৃদয়ে ধারণ করিতে নাপারিলে, ইহার ধর্দই ০চহ অনুভব করিতে পারে ন] 
অনুকরণ দূরের কথা। ইহ গোপী-প্রেম-সমুদ্রের আবর্ভ। ইহা! বেদ 
বিধির পরে । গোপীগণ শ্রীরুষ্ণের যে যে লীলার অন্থুকরণ করিয়াছেন, 
তাহা হইতে স্ত্রী সঙ্গ করিবার কিছুই পাওর| যায় না। সুতরাং এই অন্থু- 
করণের অনুকরণে ক্্রীজাতির সতীত্ব নষ্ট করিবার কোন ব্যবস্থাই হইতে 
পারে ন|। ও 
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হে শিধি ভ্রষ্ট ররসিকের দল! এই সকলের কোনটার মধোই তোমাদের 
স্বান হইল না। এক্ষণে যি তোমরা অনা কোন রকমের রসিক হও, আর 
সর্বদ। পরস্ত্রী সংসর্গে কামানন্দে জীবন অতিবাহিত কর) তাহা হইলেও 
তোমরা মন্বষ্য সমাজের শত্রু হিন্ন কিছুই হইতে পার ন!। 

ভগবান মনুষ্য সমাজে আসিম্। মনস্য হষ্টয়া নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা 
দ্িয়। থাকেন। তাহার কার্যা মনুষা গ্রহণ করিতে পারে। যেহেছু, 
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সযৎ প্রমাঁণং কুকতে লো কশ্তদন্তপর্ভৃতে ॥% 


এই কথা বলিয়া বুন্দানন নিভাবী শ্রীরুঞ্চকে স্মাদর্শ করিয়! যাতার1 পর- 
উ্রীতে অন্তরক্ত হইয়া বিপি-লভবন কবে, ভাঁভাদের অন্য কিছু বলিতেছি। 
শ্রীকুষ্ণ প্রকট ভইয়া যত স্তানে যত প্রন্চার শিক! দিযাছেন,ণতাহাঁর 
মধো বুন্দাবনেৰ শিক্ষা! বড কঠিন । এই শিক সকলকে ভাল কিয়! বুঝাউ- 
বার জন্য ্রী্্* গৌরাঙ্গরূপে আনীর্ণ হইঘ|ছেন। পুন্দাৰনে ভাহার শিক্ষা 
প্রেম ও ভক্তি | বুদাঁৰনে চিনি মন্তযারূপী মারাশ্া ভগন্ান ও ব্রজবামীগণ 
তাহার উপাসক, তিনি ললাগীপিশের দাবা উপাপনাতত্ব ব। প্রেমতক্তি 
সর্বত্র প্রচারিত করিতেছেন। চরিভামূক্ বলেন, 
ব্রজ লোকের কোন ভাঁব লঞ! যেই ভজে। 
ভাব যোগ্য দেহ লঞা কৃষ্ণ পায় জে ॥ 
বুন্দাবন কর্মক্ষের নহে। ইহা! অগ্রাক্ষত গ্রেমভক্জি্ন নিতা রাজ্য । এখানে 
প্রেমময়ের প্রেমের খেল! নিতা বর্তম।নণএ প্রকট লীপায় বুন্দাবনবিহারী 
ক্রীরুষ্ণের কার্ধা ভক্তগণকে অনুগ্রহের জন্য অন্থঠিত হঈলেও কেহ তাহার 
ম্থায় কার্য করিবার অধিকারী হইতে পারে না, তনে ব্রজবাঁসীদিগের স্যায় 
কার্ধা করিবার কেহ কেহ অপিকার পাইতে পারেন। ধাহার বাসাদি- 
বিলাস শ্রদ্ধা পূর্বক শ্রবণ করিলে হৃদ্রোগ বিনাশ পায় ও প্রেমভক্তি লাভ 
হয়, তাহার ন্যায় কার্ম্য করিবার অধিকার কাহার আছে? 


“কম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি, ভক্তি, জপ, ধ্যান, 
ইহা হইতে মাধুর্য গল্পভি। 
কে বলয় লাগ মারে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে, 


নজরে কৃ সাধুর্য হুলগ্ত।" 
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“শান্ত যুক্তি নাহি মানে রাগান্থগার প্রকৃতি '” 
“বেদ বিধির অগোচর 1”--ইত্যাদি | 
এই সকল শাস্টুয় বাক্যের গভার তাৎপধ্য বুঝিতে না পারিয়া, 
অনেকে: আী-জাতির, সহিত অধৈব প্রণয় সংস্থাপন করিয়। বিধি জতথন 
করে। উপসংহারে তাহাদের জন্য কিছু বলিতেছি, যাহ! ভালঝ্প 
বুঝিতে না পার, যাহাতে সন্দেহ থাকে, সেই পথ দিয়া জন্ধের স্টায় 
কেহ যেন বিচরণ করিও ন|) অকারণ বিপিভ্রষ্ট হইয়! কেঠ যেন দুল্প ভ 
মনুষ্য জন্ম নই করিও না। ঘযদ্দি কেহ স্বভাবের বশ, কুসংস্কারের বশে, 
অথবা] অন্ঠার উপ.দশের বসে বিপিভ্রুষ্ট হও, তাহা হইপে নিশ্চয় জানি৭, 
স্রোতে উপর কর্ণধার-খিহীন ভরীর মার উভস্ততঃ ঘুবিতে ঘুরিতে নিসদেশে 
গমণ করিতে হইবে! নরক আর কতদূর? 
আজকাল ধশ্মের দোহাই দিয়া কতজন কতরকম বিধিলজ্বন করিতেছে, 
সে সকল মম্ক্‌ আলোচন। করিতে গেলে প্রবন্ধ আত বিশ্বৃত হইতে পারে। 
কোন কোন স্থান ভক্তের অগাঠ্য ও হইতে পারে, সুতরাং এইখানেই ক্ষান্ত 
হও গেল। 


চতুর্থ উল্লাস। 


মহাত্মা! চণ্ীদাস। 

বিষের বুক্ষে ন্যিস্য ফল দ্বাভাবিক। তাহাতে অমৃতময় ফলের আশা 
করিতে পারা বায় না। কেহ জিজ্জামা করিলে বলিতে হয়, বিষবৃক্ষের 
নিকট প্রাথন! করিলে বি্ষিময় ফলই লাভ হইয়া থাকে। যদি খ্ষবৃক্ষে 
অনৃ্নর ফন দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাকে কি স্বাভাবিক বলা যাইতে 
পারে 2 স্বাভাবিক লয় বলিয়া, অনেকে এই স্থলে পরীক্ষা করিতে না পারিয়া 
খ্বভাবতঃ ভ্রান্থির পরিচয় দিয়া থুকে। আমর! বর্পি, সে ভান্তি নহে। 
যাহ। স্বভাবের পলাজে) নাই, তাহার নিকট কে না গ্রতারিত হয় 2 

নিজেন্ত্রী লইয়া! খরকক্না কর! ধর্শ-বিরুদ্ধ নহে; তাহা ধর্শশাস্থাস্থমোদিত 
জষ্ের স্টীভে অনুরক্ত হওয়।ই দন্মবিরছ্। মহাপাপ; এই পরস্ত্রী-সঙ্গরূপ 


১২৬ উপাসনা তত্ব । 


বিষবৃক্ষ হইতে যদি কোন ভাবের মানুষ অমৃতম্য় ফল কৃষ্ণতপ্রেম লাভ 
করেন, আমরা পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণের প্রশংস। করিব নাকেন? 
ভাঁদেব দেশে সিছ্ির রাজ্য সন বিপরীভ। এই স্থানেও বৈপরীত্য আছে। 

ষাহা। স্বভাবের রাঙ্গযে নাই, তাহার মামাং্না কবিয়! কোনরূপ মিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়', আমাদের পক্ষে স্থুকঠিন। তাহ! আমাদের চক্ষে বিষবুক্ষ 
বলিয়া প্রভীত হইলেএ প্রকৃতপক্ষে শ্ষিবু্ষ নহে । পাঠক! উহাকে 
কি তৃযিণিষবুক্ষ বলিতে পার ৯ যাভাব ফলে বুষ্তপ্রেন হাহা কি বিষবৃক্ষ ? 
উহাকে পবীক্ষা কর, দেখিতে পাইবে, উহাতে বিধি নাই, শুধুই আমুত, 
কেবল বিষবুক্ষের বাহাব্রণ আছে মান! 

মহাপ্রড় গবতীর্ণ হইবার কিছুপুর্বো একজন ডাবের মানুষ এই দেশে 
জন্মিযাছিলেন। পোধ হয় স্ছাভাকে আনেকেই চিশেন ॥ তিনি আমাদের 
চতীদাস। চণ্ডীদ।স রান্মণ, ঠিনি রজক কনা রামিনীর সঙ্গ করিয়। কৃষঃ, 
প্রেম লাভ করিয়াছিলেন । 

চণ্ডীদাঁপ। তুমি প্রকৃহ কৃষ্ণতক্ত, তুমি প্রকৃ্চ প্রেমিক; ভোমার 
চবগততেপু আমাদেরা মন্তকে দাও, আমরা কৃতার্থ হই। ভাই! তোমাদের 
চরণ পরিয়। মিনতি করিয়। বলিডেছি, সর্দজন পুজিত চত্তীপাসের আনুকবণ 
কৰিয়, চত্তীদ্যসকে অপদস্থ করিও না। চগ্ডাদাগকে আদর্শ করিয়।, পরু- 
সী সঙ্গকূপ বিষরূক্ষের আশ্রয় লইয়া বিষে জর্জরিত হুইও শা । চণ্ডীদামের 
পবিত্র চরিত্র একবার শনুভব কর। 

ঢণ্ডীদাসের শ্বভাব অতি পবিত্র ছিল। তিনি অল্প বযস হইন্ডে বিশালাক্মী 
দেবীর সেবা করিতেন। না্থরের মাঠে নিঞ্জন পের কুটীব তাঁহার 
তগ্গনের স্থান ছিল। 

“নানুবের মাঠে, পরের কুটার, নিরজন স্থান অঠি। 
বাশুলী আদেশে, চ গ্ীদাস তথা, ভঙণ করয়ে নিতি ॥৮ 

পবিত্র ভাবে থাকিয়! ধিনি একাগুমনে গেল! পুজা করেন, ইষ্টদেবতা 
তাহার প্রতি প্রন হন। চণ্ডীদাসের প্রতি ভাঙার অভীষ্ট দেবতা সন্ধপ্ 
হইয়াছিলেন। পৰিল্া-স্বভাব চণ্তাদাপ সেখা পুজা করিতে করিতে পুরফ্কার 
স্বরণ রজকিনীকে লইয়াছিলেন। বাগুনী তগ্ডাদানকে উপদেশ দিঝা রজ- 
কিনীর ষহিত সংযোগ ঝরিয়] দিয়াছিলেন্‌। 
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২য় লহরী] ভক্তিরসা মৃতসিন্ধুঃ। ৪১ 





শ্রীমস্ভাগবতার্ধানামাস্বাদে। রসিকৈঃ সহ ॥ ৪১ 
সজাতীয়াশয়ে স্িপ্ধে সাধো সঙ্গঃ স্বতো বরে ॥ ৪২ 
নামদক্কীর্তনং (৪৩) শরীমন্মথুরামগ্ডলে স্থিতিঃ (8৪) | 
অঙ্গানাং পঞ্চকন্তাস্চা পুর্ব বিলিখিতন্্য চ ॥ 
নিখিল শ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র কীর্ভনং ॥ 
ইতি কায় হৃসীকান্তঃকরণানামুপাঁসনা2 ॥ 
চতু:য্ঠিঃ পৃথক্‌ সাজ্যাতিক হেদাৎ ক্রম দিমাঃ। 
অথার্ধানুমতে নৈপামুদাহরণমীর্যতে ॥ ৪৩ 

তত্র প্রীপুরুপাদা শ্রয়ো ঘথা একাদশে । 
তক্মাদগ,রু প্রপদ্যেত জি? শ্রেয় উত্তমং । 
শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতং ব্রন্ধপুপশমাশ্রয়ং ॥ ৪8 


মথুদী (৩৫ এবং নৈষ্কবাদির সেবন 1৩৬ *মেমন বিভব তদনুরূপ ভব্য 
ও গোর্ঠীবর্গের সহিত মহোতনর 5৭ বিশেষন্পে কাণ্তিক মাসের সমাদর | 
৩৮ শ্রীরষ্ণের জন্ময'ত্! ৩৯।  শ্রদ্ধাপূর্নক শ্রীমন্তির পরিচর্ধঁদি ।৪০। 
রূসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ছ'গবতের অর্থান্বাদন।৪১। যাঁহীর অভিপ্র!য় আযম 
সদৃশ এবং ধিনি আপন! হইতে শ্রেঠ ও দগ্ধ এ প্রকার সাধুসঙ্গ ।৪২। 
নাম কীর্ডন।৪৩। এবং মথুবামগুলে অবস্থিতি 1৪৪ যগ্পি শ্ীকুষ্ণে 
চরণ সেবন প্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ পুর্রে উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি অন্যান্য 
অঙ্গ হইতে এই কয়েকটির ভার্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় হুলদী প্র্ুতির শ্রেষ্ঠত। 
জানাইরার জন্য এই স্থানে পূনব্দার কীন্তিহ হইল। এই প্রকারে ক্রমশঃ 
পৃথক্‌ ও সমষ্টিূপে শরীর, ইন্দ্রির ও মস্তঃকরণ দ্ব'র। উপানন। চতুংবষ্ি প্রকার 
কথিত হইল। এক্ষণে খধিগণেয় অভিপ্রারানুনারে শর মক তক্তাঙ্গের 
উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি ॥ ৪৩ ॥ 
গুরুপদা শ্রয় যথা একাদশস্কন্থে ॥ 
প্রবৃদ্ধ কহিলেন, মহারাজ | সংসার যধ্যে কোন স্থখই নাই কেনল 


ছঃখ মাত্র অতএব যে ব্যক্তি নিত্য শখের অভিলাষ করিবেন তিনি শান্ত গুণ. 
র্‌ ও 


৪২ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ | [ পূর্ব বিভাগঃ 





কুষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণং যথা! তত্রৈব ॥ 

তত্র ভাগবনান্‌ ধর্শান্‌ শিক্ষেদ্‌ গুর্ববাত্বদৈবতঃ। 

অমায়য়ানুরভ্যায়ৈ স্যোদাতামাদো হরিঃ ॥ 
বিশ্রস্তেন গুরোঃ সেবা যণা তনৈব। 

আার্স্যং মাং বিজাঁনীয়ান্লাবমন্যেতকহিচিৎ ॥ 

ন মত্যবৃদ্ধাসুয়েত সর্ধবদেবনয়ে| গুকঃ ॥ ৪৫ 
মাধুবখ 1সবর্ভন* স্কান্দে। 

স বৃগাঃ শেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সর্ত:পবজিতঃ। 

অনবাপ্তশ্রমৎ পূর্নে যেন সন্ত: গুতস্থিরে ॥ 
ব্রঙ্গযামলে চ। 

অতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাজ বিধিং বিনা। 

একান্তিনী হরের্ডক্িরুৎপাতান্ৈব কল্পত ইতি ॥ ৪৬ 





সম্পন্ন গুকদেশের আয় গ্রহাকরিবেন। ফলভঃ যিনি শব বঙ্গ বেদে 
»ায়ামগহ ব্যাখা) গার! তত্ব স্কিন করণে নিপুণ এবং ভজন পরিপাক নিবন্ধন 
প্রান ও আহুঠব দ্বারা পরবঙ্ধে অথাষ $ভ/কসে অবস্থিত হইয়াছেন, 
ভাহারই উপদেশ দানে যথার্থ অরিকাঁর । 

তাঁৎপর্যা। বাহার শার্রজ্ঞান নাই ভক্তাঙ্গও যাজন দেখা যায়না ও 
কান ক্রোবাদিও জয় হয় লাই, এন্সপ নািকে গুরু বল্য়ি। তাহার আিত 
হইবে না॥ ৪৪1 

গুকদেবের নিকট কষ দীশান্দ শিক্ষণ। 
যথ] একা দশন্ন্ধে ॥ 

প্রসুদ্ধ কিলেন, গুরুদরেবেব নিকট গমনপুপ্টক উপাসকের প্রতি আত্ম- 
প্রদ আনম! হরি যাহীতে পরিতুষ্ট হয়েন, মেইরূপ অনুবুতি দ্বার গুচেনেবা 
করত তীহাকে দেবতা জ্ঞান করিরা ভাগবহ ধর্ম শিক্ষা করিবেক ॥ 


বিশ্বাম মহকারে গুরুসেবা। 
যথা একা দশস্বন্ধে ॥ 
ভগবান কহিলেন, কে উদ্ধব! আচাধ্যকে (গুরুকে) আমার স্বরূপ 


ইয লহরী] ভক্তিরসাম্থতসিন্ধুঃ। ৩ 





ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তত । 

বস্ত তস্ত তথ! নৈব যদশাক্ত্রীয়তেক্ষ্যাতে ॥ 
জদ্ধন্দপৃচ্ছ! যথা নারদীয়ে। 

অচিরাদেব মর্দাথ। সিদ্ধস্তেযামভীপ্নিতঃ | 

সদ্ধষ্মস্তাববোধায় যেমাং নির্বন্ষিনী মতিঃ 0৪৭ 





জ্ঞান করিবে । কদাচ নশ্রপ্যা বুদ্ধ করিরা উহার বিক্রিগ্া দর্শন করিছেও 
তাহা প্রতি অচুষা (দোষ দৃ8) করিবে না, ষে হেতু গুরু সর্বদেধদয় ॥ ৪৫ ॥ 
লাধলক্সণনুধটন যখ। স্কন্দ পুরাণে ॥ 
পুরি“ন মশাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া পরম কলাাণ শ্থ(ন লাত 
করিয়াছেন, তাহাদেরই অনুলরণ করা কর্তন্য, মে হেত তাচান্তে পরম 
শ্রেয়! লাভ হইয়া থাকে, এবং কখন সন্তপু হইতে হয় না। 
বম যাগলে॥ 
স্বৃতি, পুরাণ ও দঞ্চবাত এই সকলে মেকগ বিবি বাত হইছে 
তাহা উল্লমন কি অর্থাৎ এ নকল শাঃপর এটি ঘনৰর প্রকাশ করত 
হরিতে একান্তিকী ভক্তি কপাল, মা কল্যাণ লাভ ঠয় না, বরঞ্চ 
উৎপাশের শিমিন্ত কলি হ অং অর মকল শান্বের গিগি অন্ুলরণ- 
পুদিক ভজ্জ্যস যাদন কথিবিক ॥৪% | 
উল্লিখিত ব্রন্মযামলী॥ গণ্যে বলা হহয়াছে, ্কাপ্তিকী ভক্কি উৎ্পাতের 
নিমিত্ত কলিত হন, তাহাতে কোন ফল লাভ হয়ন।। ইহাতে এদপ 
আশক্ক। হইতে পারে যে, শ্রঠি স্মৃতি প্রস্ভাতি প্রমাণ শাঙ্্ের অনাদরকেই 
নাস্তিক বলে, অতএব এ সকল শান্ত্ের প্রতি অব্ভগ প্রকাশ হইলে 
এীকপ্তিকী ভক্তি লাভ হইছে পাবে না এবং যদিও একান্ঠিকী ভক্তি লাভ 
হয়, '্চাভা হইলে তদ্দারা কেনই বা কল্যাণ লান্ত না হইবে, ইছাব সম'দান 
এই ঘে নৌন্ধদিগের বুদ্ধ দন্ত '্ররাদিতে যে এীকাস্তিকী অন্তি দেখ। যায় উহা 
কেবল নাস্তিকতা যী, তবেযে উহ! উকাঠিকী বলিয়া গ্রতীতি জঙ্গে, 
তাহা কেবল অবিচার বিজ্ঞিত, কেননা এ বৌঞনিগের মতে বেদাপ 
শাস্ত্রের প্রত স্পষ্টরূপে অপাদর দেখা যাঁর, অভএব যাহাতে ভগধানের 


তত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ । [ পুর্বব বিভাগঃ 





কষ্চার্থে ভোগাি ত্যাগে। যথা পালে 
হরিমুদ্দিশ্য ভোগ্ানি কালে ত্যক্তবত স্তব। 


বিষ্ুলোকস্থি! সম্পদলোলা সা প্রতীক্ষতে ॥ 
দ্বারকাদিনাকল। যথ। স্কান্দে। 


সংবৎসরৎ বা ষণ্পামানূ মাসং ম!সাদ্ধমেৰ বা। 
দ্বারকাবাসিনঃ সর্বেব নরা নার্ধ্যশ্চতুভূজাঃ ॥ 
আদিপদেন পুরুষোত্তমবাঁসশ্চ যথা ব্রান্ধ্যে ॥ 
অহে। ক্ষেত্রন্তা মাহাত্ম্যৎ সমন্তদশযোজনং । 
দিবিষ্ঠা যর পশ্যান্তি সববনেব চতুভূজান্‌ ॥ ৪৮ 





আজ্তা স্বরূপ অনাদি, সাধু গরম্পরাগত বেদাদি শাস্ত্রের অবজ্ঞা প্রকাশ 
পাব তাহ!কে কিরূপে খ্রকাস্তিকী ভক্তি বলা যাইতে পারে, অপরযে 
শাস্তে বৃদ্ধদেবাদিকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে, সেই 
শান্ত্েই অন্রর মোহনের নিমিত্ত ভগবা!ন্‌ বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হুইয়া পাষও 
শাস্ু প্রণয়ন করিয়াছেন এমত শুনা যায়। 
সন্বর্দ জিজ্ঞাসা যথ! নারদীষে ॥ 
সাধুদিগের অনুষ্ঠিত ধর্খ্ের তত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত যাহাদিগের 
মতি আগ্রহশালিনী তাহাদ্িগের অভিলধিত মকল অর্থ অচির কালের মধ্যে 
সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৭॥ 
শ্রীকষ্ণের গীতির নিমিত্ত ভোগ ত্যাগ ষখ। পান্সে। 
আপনি প্রীহরির উদ্দেশে যথাকালে ভোগ কল পরিষ্যাগ করিয়াছেন, 
এই কারণে বিষুণলোকশ্থিত অঞ্চল সম্পদ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে। 
দ্বারকাদি নিবাস ষথ!| পদ্মপুরাণে ॥ 
যাহারা ঘারকানগরীতে এক বৎসর অথব! ছয় মাস কিম্বা এক মাস ব|' 
র্দ মাস নিবাস করিয়াছে, তাহারা নর হউক বা নারী হউক, সকলেই 
চতুভূর্জ হইবে। 
খআদি শব প্রয়োগ হেতু পুরুযোত্ম বাস। 
য্থব্রহ্ষপুরাণে ॥ 
পুরুযোতম ক্ষেত্র চতুর্দিকে দশ যোজন পরিমিত স্থান, ইহা যাহাস্মা 


২য় লহরী ] তক্তিরসাস্ৃতসিদ্ধুঃ। ৪ 





. গঙ্গাদি বাসো যণা প্রথমে । 
যা বৈ লসচ্ছীতুলসী বিমিশ্র 
কৃষ্ণাজ্বি রেণৃভ্যধিকান্ুনেত্রী । 
পুনাতি লোকানুভয়ন্্র সেশান্‌ 
কস্তাঘ ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ ॥ 
যাঁবদর্থানুবর্তিত! যখ! নারদীয়ে । 
যাবত স্তাঁৎ স্বনির্বাহঃ স্বীকুর্ঘাৎ তাবদর্থবিৎ । 
আধিক্যে ন্যন্তায়ঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥ ৪৯ 





আনির্ববচনীর, যে হেত দেবগণ পুরষোত্তম ক্ষেত্রনিবাপী সকলকেই চতুভূর্জ 
ক্নূপে দর্শন করেন ॥ ৪৮ ॥ 
গঙ্গাদি নিবান যথ! প্রথমে ॥ 

সতত শৌনকাঁদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, খধিগণ। মৃত্যু সময়ে 
রাজা পরীক্ষিতের গঙ্গ'তীরে গমন বিচিত্র নহে, এ নদী শ্রীকষ্ধের তুলসী 
মিশ্রিত চরণ রেণু সংসর্গে সর্বোৎকৃষ্ট সলিল বহন করত লোকপাল দহিতত 
সমস্ত লোককে অন্তরে ও বহি্ভাগে পনিঞ্জ করিতেছেন, ইহাতে আপনার 
মরণ আসন্ন জানিয়া কোন বাক্তি সেই স্থরতরঙ্গিণীর সেবা না করিবে? 

যাবদর্থান্থবর্তিত। অর্থাৎ যাহা আপন| দ্বার! নির্বাহ হইবেক তাবৎ 
পরিমিত অর্থেবই চেষ্টা অসম্ভব বিষয়ের স্পৃহাঁনা কর। 

হথা নারদীয়ে 7 

যে পরিমাণ নিয়ম অন্নুষ্ঠান করিলে আপনার ভক্তি নির্বাহ হইতে পারে, 
আর্থজ্ঞ পুরুষ সেইবপ নিয়ম স্বকীর করিবেন) কারণ নিয়মের আধিক্য 
অথবা নাত] হইলে, পরমার্থ হইতে ত্রষ্ট হইতে হয় ॥ 

তাষ্পর্য। যদি কোন কুষঃতক্ত পুরুষ অনুরাগ বশত এরপ সন্কল্প 
করেন, “আমি প্রত্যহ এক লক্ষ নাম জপ করিব” কিন্তু তাহার সাধ্য নাই 
যে তিনি প্রত্যহ শ্রারূপ নিয়ম বক্ষা করিতে পারেন, ছুই চারি দিবস এরূপ 
নিয়ম পালন করিতে করিতে অকস্মাৎ কোন সাংসারিক কার্ধ্য উপস্থিত হইল, 
তাহাতে চাহার উল্লিখিত লিয়ুম রক্ষা হইল না, তখন কিনি মনোমধ্যে এই 


৪৬ তঞ্জিরসামৃতিদ্ধু | [ পূর্ব বিভাগঃ 





হরিবাঁসর সম্মানো যথা ত্রঙ্গবৈবর্ডে ॥ 

সর্দ পাপ প্রশমনং পুণামাত্যন্তিকং তগ]। 

গোবিন্দ ম্মরণং নৃশামেকাদশ্যামুপোষব* ॥ 
ধায্যশ্বখাদি গৌরৰং ব্থ স্কান্দে। 

অশ্বথ ভুলসী ধাত্রী গে। ভূমিস্ুর বৈস্ঃবাঃ | 

পুজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘং ॥ ৫০ 
অথ শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ সঙ্গত্যাগো যথ! কাত্যায়নসংহিতাধাং। 

বরং হুতবহঙ্থালা পঞ্রান্তর্ব্যবস্থিতিঃ। 

ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন মংবাস বৈশসং ॥ 
বিযুঃর্হস্তে চ | 

আবলিঙ্গনং বর” মন্যে ব্যালব্যাপ্স জলৌকসাং | 

ন সঙ্গ? শলাবুক্জানাং নানাদেবৈ কনেবিণা” ॥ ৫১ 
নিশ্চন্ন করেন প্মগ্চ বিষয় রক্ষা করি, কলাকার নিয়মের রহিত অবশিষ্ট 
নিয়ম রক্ষ। করিব” পরদিনও অীন্দপ ঘাংসাপিক ব্যাপার ঘটাতে কোন 
নিয়মই রক্ষা হইল না, ক্রঘশঃ এইরূপ আচরণ দ্বারা ভঞ্চির প্রতি অন।দর 
উপস্থিত ত্র, অতএব গ্রন্যহ অবাপেযাহ| শির্বাই করিতে পারিবে সেই 
মাত্ত নিয়মের পরিগ্রহ করিবে, অধিক বানান হইলে ভক্তির পুষ্টি হইবে না, 
উহা প্রত নিত ছুদল হইয়! পড়িবে ॥ ৪৯ ॥ 


হরিবাসর সম্মান যথ। ত্রহ্ষটববর্ধে ॥ 


একাদশীতে উপবাদ করিলে মনুষ্য মাত্রে় সমুদায় পাপ বিনষ্ট এএং 
আঅভতিশঃ পুণ্য লাভ হর, বিশেষ 5: ইহা গোখিন্দকে প্মবণ করাহয়| দেয় ॥ 


আমলকী এবং অধখাি বৃক্ষের গৌরব । 
যথা স্কন্পুরাণে ॥ 
অশ্ব, তুলগী, আমলকী, গো, ব্রান্মণ, এব শৈষণৰ ইহাদিগকে পুজা, 
মমন্কার ও ধ্যান করিলে, ইহারা মহ্য্যদিগের পাপ বিনত করেন ॥৫৭ ॥ 


২য় লহরী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ। ৪৭ 





শিষ্যানানুবদ্ধি হাদি যণা গ্ুমে। 
শিষ্যা মৈসানু বরীয়াদ্গ্রন্থা মৈল্ ভ্যসেদ্বতুন্‌ । 
ন ব্যাখ্যামুপযুগ্গীত ন'রন্তান।রভেৎ কচি ॥ 
ব্যণহারেহপ্যকার্পণাং যথ| পাচ্সে। 
অলন্ধে ব| বিনন্টে বা ভল্মাচ্ছাদন সাধনে । 
অবির্লবমতিভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥ ৫২ 





হরি পরাজ্ুখ জশের সংখ পরিত্য।গ 

যথা কাতায়ণ পংহিতায় ॥ 
ব?ং গ্রদীপ্ত অগ্নির শিখাযুঞ্ পিঞুরে অবসান করিতে হয় সেও ভাস) 
তথাপি ঘেন ক চিগ্তা বিমুখ জনেপ গংবাস ৰূপ কেশ ভোগ করিতে 


নাহয়॥ বারি 
খিঞুগরহদ্যেতেও এইবূপ ॥ 


য্দে এপ ব্যাঘ্ব ও কুম্তীরের সহিত 'আালিজন ঘটে, তাহাও শ্রেমস্কর) 
তশাপি বেল খামনা॥[ শল্য বিদ্ধ শান। দেবোপাণকের মংপর্গ ন। ঘটে 
নান দেবপেনী ভি 114 হত কেবগ স্বার্থের আন্য অঙ্নানি করে পরস্ধ 
ভব রহিত এ কাপণ ওহংদের স্ঙগ ত্য।জা। 

শিষাদ্যনগ শিব মদ বিষয়ে নিরুদ্যমতা এবং বছবিপ গ্রন্থাভ্যানাদি 


পঞ্গিবঞ্জন ॥ 
বথা সপ্তমস্কন্ধে ॥ 


ন।স্দ যুন্ঠিকে সঙ্বোখন করিয়া কহিলেন, রাজন! যিণি সন্ন্যাস 
প।এু॥ অবলম্বন কিাছেন। তিনি অনধিকাপা ধ্ঞ্জিকে শিষ্ু করিবেন না, 
যাহাতে ভগবডুজি হিাহত হয় এমত বৃহ গ্রন্থ অভ্যাসে বিরত হইবেন, 
শান্তর ব্যাথ্যা দ্বার। জাবিক নি দাহ কপিখেন না এণৎ মঠা।দ লিম্মীণ বিষয়ে 
উদ্যম করিধেন না কারণ উহাতে ভক্ত প্রতিকূণে অনেক সময় বিষয় 
চিন্তা আগিমা হৃর্য়কে আশ্রর করে ॥ 

ব্যবহারে অকার্পপ্য, যখ! পদ্মপুর।ণে ॥ 

হুরিতুক্তি পরায়ণজন ভোজন ও মাচ্ছাদন দান বিষে লাঁত অথব। 
হান্ধেয় বিনাশ ঘটিলে, ব্য/কুন চিত্ত ন| হইয়া মনোমধ্যে হরিকে শ্মরণ 
করিবেন ॥ ১২॥ 


৪৮ ভক্কিরসাম্বতসিন্ধুঃ। [ পূর্ব বিভাগ্নঃ 





শোকদ্যবশবর্ঠিত। যথা তব্রৈৰ। 
শোঁকামর্ষাদিভি ভাবৈরাক্রান্তং যস্ত মানসং। 


কখত তত্র মুকুন্দস্ত স্ক,ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ ॥ 
অন্ত দেবানবজ্ঞ। যথা তাত্রৈব। 


হরিরেব সদারাধাঃ সর্ববদেবেশ্বরেশরঃ | 

ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্য। নাবজ্ঞেয়।ঃ কদাচন। 
ভূতানুদ্বেগৰা রিতা যথা মহাভারতে । 

পিতেব পুজ্রং করুণো। নোদ্বেজয়তি যো জনং | 

বিওধ্ধন্ত হযাকেশ স্তর তস্য গ্রনীদতি ॥ ৫৩ 
সেবানামাপরাধানাৎ বর্জনং যথা বারাহে। 


মমার্চনাপরাধা যে কীর্তান্তে বহুধে ময় । 
বৈষ্ণবেন মদ] তে তু বর্্জনীয়াঃ প্রযত্বতঃ ॥ 


শোক মোহাদির অবশীভুততা। 
যথ। পল্মপুরাণে ॥ 


যাহার হৃদয় দেশ শোক ও ক্রোধে পরিপূর্ণ) তথায় কিরূপে মুকুন্দের 
তির সম্তাবন! হহবে? 
অন্য দেবতার গ্রতি অবস্তা শৃন্য। 
যথা পদ্মপুরাগে ॥ 


ভগবান্‌ হরি সমস্ত দেবেশ্বরদিগের অর্গাখবর, অত এব দর্ব্বধ। তিনিই আরাধা, 

কিন্তু ইহ! বিগ, ব্রহ্মকদ্রাদি অন্যান্য দেনতার প্রতি কখন অবজ্ঞ। করিবে ন1॥ 
প্রাণিদিগের প্রতি অভয় দান, যথা মহাভারতে ॥ 

যিনি প্রাণী মাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া, সকরুণ পিতার হ্যায় পুজ নির্বিশেষে 

অবলোকন করেন; সেই বিশুদ্ধ হদগ্ের প্রতি ভগখান্‌ হবীকেশ আত 


প্রসন্ন হয়েন॥ ৫৩ | 
সেবাপরাধ এ যথা বরাহ পুরাণে ॥ 


বরাহদেব পৃথিবীকে কহিলেন, হে বন্ধে | আমার অঙ্কন সন্বস্থীগ্ন 
জপরাধ ভাঁমি কীর্তন করিতেছি, বৈষ্ণবগণ যত্ব পি সর্বদাই এ সকল 
ক্মপরাধ বর্জন কারবেন। 





ল্ত্ি ছর্গ বর) 
১১শ সংখা, শ্রানণ»-১৩১৩। 


উ/ভ্রীরাধাবমণো জবতি । 


ক দ্র টিটি, 4 
৮৮ ৯ ] লা 1১৮ 127. 
এর্তা তল ০ 
রি । ৫) 
ক্তির্ভগন্*ঃ সেবা ভক্তি; প্রেমঙ্গরূপেণী | . . 
তল্জিরানন্দরূপা চ ভক্তিভক্স্ত জীবনম্॥ 8৫, 
12 
প্রাথন। | * 


দেতেন্দ্রিষপাণ মনোপিযা পভ! ? 
বুত্ডিদাশেষেমুবিভুপপু ভাবঃ 
ত্বষ্চাবসিম্থৌ পরিপূর্ণ কামঃ 
কদালভেহং তব পাদপদ্মং ॥ 
হে গ্রেমদয় 1! ভোমার লীলাক্ষেতে ভ্রমণ করিয়া দেই, মন, প্র!ণ ও বুদ্ধির 
আশেদ বুত্তিগুলি বাব! অনন্তবিঘধভ।গ কপিখাও চপ্তিপত করিতেছি না। কৰে 
তোমার ভাব-নিদ্ধুতে ডুবিয়া হপ্তি লাভ করত সব্ধদা তোমারই পাদপস্থ 
গ্রার্থন। করিব; জানি না। 
হে প্রভো! কামনার শেষ নাই, আশার বিরাম লাউ, বিষধ়হখে দে, 
মন, প্রাণ, ইর্সিঘ ও বুদ্ধিকে যহই শিপু কত্বি ততই তোগপ্রবুন্থির বৃদ্ধি হয়, 
ততই আকাজ্্রা বাড়িতে থাকে, কিছুতেই তৃপ্তি লাভ হয় নাহে প্রেমময়! 
কত দিন এই ভাবে ভবে থুরাইনে, কত দিন আর অনিত্য বামনাজালে জড়িত 
করিয়। তোম। ছাড়া করিয়া র।খিবে, কত দিন আর ভোমার প্রেম, 
তোমাঁর ভাঁলবামা। তোমার ভাব জুপিয়। স'দারে পাকি! করণে তোমার 
তভাবসিদ্ধুর অমৃতমর মলিনে দেহেন্ডিয়মন-প্র।ণ-বুপিকে ডুবাইনা পরিত্প্তি 
লাভ করত মল কামন!, সকল বালনা, সবল ভোগপ্রবৃন্তি ভুলিয়। এক 


৩৪ 


ভক্তি । 
৬ *উনউতাগী রা দপনই কামনা করিব; সাই ভাবেই" খাক্রিবু) ভাবে, 


উদ্ভসে প্রাণ মন মাতাইব। পবিত্র শান্তিময় ভাবে ধন্য হইব। ভাব পাঁইবার 
মতন সাধন ভজন করিতেছিনা, প্রেনম্র ! ভাগা- দোষে তেমন ভাবুকের 
সঙ্গও লাভ হয় না, তবেযদ্ি নিজ গুণে ভালবাসিয়া! তোমার ভালব|সায় 
মাতাইয়। দেও, তবেই জুড়াইব, তন্ই আশাপূর্ণ হইবে, তবেই তোমার 
নাম, ভোমার গুণ, তোমার লীলারগ সিদ্ধুতে ডুনিয়া ধন্য হই পারিব। 
প্রেমময় 1. তোমার কুপ। ভিয় আব ভরসা নাই, দীনের তাহাই সম্থল, 
'অবিচ।রে ভাস দ।ও, প্রেম দাও, বিয্ষ-কুপ হইতে টানিয়। তোল, হোমায় 
ডাকিবাঁর ও ভাবিবার শক্তি দাও আশা পুর্ণ হউল। 


বর্ষশ্যে নিবেদন । 


শা 0৫শশ 


প্রিয় তক্তবুন্দ! গ্ীভগবং কপার, আপনাদের সহান্থুড়তি ও সাহায্যে 
দু ভক্কি গতিক। আজ গ্্থ বর্ষ পার হইয়া! ৫ম বর্ধে পদার্পণ করিতে 
চলিল। "ভাদ্র মাসে শ্রীত্রীরষ্ের জন্মাষ্টমীর দিনে পত্রিকা! খানির জন্ম এবং 
এ উৎসবের সমথ হইতে নূন নৃতন বর্ষে পদার্পণ করে। এযাবত পত্রিক 
খানি জনমাধারণে প্রচার করিতে কোনরূপ বেগ ব| বাধ| পাইতে হয় নাই, 
আশা করি, ভবিষাতে যাহাতে পত্রিকাখানি কালে কাল কবলিত হইয়| 
বিস্বৃতি-সাগরে ডুবিয়া ন। যান ততপ্রতি ভক্ত লেখক ও গ্রাহকগণ বিশেষ 
মনে'যোগী হইবেন। ভক্তিতত্ব আলোচন| করা যে, এই পত্রকার গ্রধান- 
তম লক্ষ তাহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু ভগবৎশত্ব আলোচন! 
প্রীগবৎকুপা ব্যতিরেকে সন্তবে না। সণ পঞ্চভূতাদি প্রপঞ্চের ভিতরে 
দণ্ডায়মান জীব, নিগুপ পরমব্রন্দের কি সন্বা অনুভব করিতে পারে? যাহার 
অনন্তলীল। শ্রবণে, অনস্ত মহিমা কীর্তন, অনভ্ত নাম গানে, কুগুলিনী 
শক্তি জাগিবা উঠে, ভক্তের জুদয়-_-পরিখ! ভক্কিরসে প্লাবিত হয়, এই 
আশায় আমর। একমাত্র গৰং ঞপার উপর নির্ভর করিয়া সদানন্দ লাভের 
জঠ এই পত্রিকা আপন আপন প্রাণের উদ্কবাদ প্রকাশ করিতেছি। 


ভক্তি । ২৩১ 


গুভকার্ধো বহু বহু বাঁধা থাকিলেও উহার যতটুকু কার্যে পরিণত করা হন্প 
তাহাই যে মহত উদ্দেগ্ত সান করে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 


প্রবন্ধ লিখির। কবিহের পবিচয় বা পু প্রতিষ্ঠার প্রত্াশ। করিয়া 
অপরের চব্বিত চর্বণ না করিয়া, পবিভ্রমনে প্রাণের যে ভাব হয় তাহাই 
লাখবেন, শান্মবিকর্ধ না হইলেই উহা আমি প্রকাশ করিব। প্রাণময়কে 
ডাকিতে কিন্বা ডাকিবাব শক্তি লাভ করিতে সরল প্রাণের সরল উচ্ছাস 
যেমন সহায় পুস্তকের মুখস্থ কর] কথা তেমন সহায় হয়না ইহাই আমার 
বিশ্বা। জ্ঞানম্য় শ্রীতগণানের অনন্ত মখ্মা প্রকাশ করিতে আমাদের কি 
সাঁধা, কি ভাষা, কিজ্ঞান, কি বিচাব আছে? ভানগ্রাহী প্রেমময়কে প্রাণের 
ভাব জানানই যথেঞ্ছ এবং উহাই তাহাকে বশীভূত করিবার এক মার 
সহায় । তিনি নিজমুখে বলিগাছেন "জ্ঞান, দন, ধান, তপন্ত।, যোগ, বৈবাগা, 
ইহার কিছুতেই মাগাকে বশীভূত করিতে পারে না এক মা নির্খালহৃদয়ের 
ভক্তিমাধা কারপ্রার্থণাই আমাকে শক্তের অদীন করে ।” ভাই বলি, 
ভক্তগণ । যাহার যেমন ভাব লিপীবন্ধ করিবেন । ভাদের আলোচনায় যাহাতে 
ভাবের মাত্রা দেশ দেশাস্তবে জনপাঁধারণের হদয়ে প্রকাশ পায় তাহার জক্য 
যন্ত্র করিয়া শিজেও সদাফোচনাম শপে খ'কিবেন পরকেও সুখী করিবেন; 
আপনাদিগের নিকট আমার এই শিপেদন। 


দীনবন্ধু শশ্মা। 





অদ্ভুত পপ! 
( পুর্নপ্রকশিতেপ পর) 


আমি বিনীত ভাবে, আনন্দগূর টার শনুনমন করেগ, রতি পদপিক্ষেপে, 
প্রাপাদের অনির্ণীয় শোভ। দেখে পদষে এক অভিতপূপ লিশ্মঘে 
ভাব উদ্দীপিত হ'ল, ক্রমে গ্রানার্দের কেন্দস্থলে এক বুহং ধণ্ডপে উপনী 5 
হয়ে দেখলেম তমা কতকগুলি জ্যোতীম়্্ পুকষ মধূক্সরে হরিগুণগান 
কচ্ছেন, আমর! উপস্থিত হতেই ভাহার! প্রীতি সন্তাষণে আমাদের অভ্যর্থন। 
কল্পেন, তখন যে কি এক অপূর্দ প্রেমানন্দ আছে মণ্ডপ পুর্ন হ'ল, তাহ 
লেখনীর ক্ষুপ্ব শন্চি বর্ণনা আক্ষম 1 


হতহ ভক্তি । 


কিছুক্ষণ সতপ্রপঙের পীষষ ধারা পান করিবার পরে মহাপুকষ আমাকে 
বল্লেন, বম! এখানে নিরাণন্দ নাই, নিতু নব নব আনন্দে প্রাণ মন 
প্লাবিত হয়, এই স্থান তোমার পক্ষে নতন, এখানকার বিল্মমকর ব্যাপার- 
গুলি দেখিলে জ্ঞান ভক্তি অধিকত্তর উজ্জল হয়, ক্রমে আমি তোমাকে সমস্তই 
দেখাইব, এই বলে স্নেহভরে আমার হস্ত ধারণ ক'রে মণ্ডপ পার্শবন্তী এক 
রমণীয় গৃহে লয়ে গেলেন ।-- 

তথায় প্রবেশ করে দেখলেম কক্ষটী নক্ষত্র-বিমপ্ডিত ও গোলাকার এবং 
উহার তলদেশে একটা হিরখ্ দ্বাব, দ্ারটা দেখে বিশ্ব বোধ হ'ল, মহা- 
পুরুষ আমার ভাঁব বুঝ তে পেরে অ।মাকে এ ছারটী উদঘাটন করতে আদেশ 
কল্েন ; আমি কৌতুহলাক্রান্ত হ'য়ে দ্বারা উন্মোউন করিব! মাত্র দেখ্লেম 
আশ্চর্য বা।পার! ভিতরে ঘোর অঙ্গার যেন একটা অভল স্পর্শ অন্জকুপ 
এবং এীবুগের হুদুর নিম হতে কোটা কণ্ঠের অম্পষ্ট কলরব দুরস্থ জলধি 
কলোলের হায় অন্গমিত হচ্ছে। আমি বিক্ময় চকিত নেবে মহাপুত্রাষের মুখের 
দিকে চাইলেম, তিনি মুছু হাগ্স করে আনাকে অভয় দিলেন ও পদ্মহস্ত 
দ্বার] আমার চক্ষু ও কর্ণ স্পর্শ করে বলেন বংস! বল দেখি নিমে কি 
দেখিতেছ ?- 

একি ॥ এধষে অগণিত মনুষ্য কাতরস্বরে চীখ্কায কচ্ছে,। কেহ বল্ছে 
হে ভগবন্! আমাকে অতুল সম্প্ডি দিয়েছ, এ সৃকল ভোগ করিবার 
একটী পুর দাও, কেহ বলছে ভগবান! তোমার একি অবিচার! 
আমাকে ধন দিয়েছ বট, কিন্থ কদাঁকাব কাত বমণী-প্রেমে চীর্বঞ্চিত 
কলে কেন? অদ্ধেক ধনের বিনিময়ে যদি একটুকু রূপ দিতে তা হলে 
বুঝ তেম্‌ তেমার বিচার ঠিক; কোন শন্দীরমণী ললাটে কর।ঘ।ত 
কারে বলছে নিষ্র বিধাঁত,! কত হুন্দরপুধ্ষ আমাকে পাবার না 
লালায়িত কিন্তু একটা কদাকার সমীর সহজ লভ্য ক'রে আমাৰ 
জীবনটা বিফল কল্পে কেন? ধন, অলঙ্কার দিয়ে আমি কি করবো) এতে 
ঘে জালা বৃদ্ধি করে দেয়, মনের মত আন্দরস্বামী সহ কুটিরে বাস করে যে 
হাসি বত হৃখী হতেম। আবার কোন রমণী সুন্দর স্বামী পেয়েও প্রথমোক্ত 
রমণীর অলহ্গারের দিকে সতম্ঃ নয়ন চেয়ে আছে, এই সকল দেখে আমান 
মনে হ'ল যেন অনন্োষের রাজ্যে কতকগুলি অহ্ধী জীব যাতনায় হাহাকার 
কচ্ছে, এইকূপে দেই পে (বসমুদ্র ধন দ[ও” "মন দাও” "পুজ দাও “যশ 


ভক্তি ২৩৪ 


দাও” 'শক্রুর সর্বনাশ কর” ইত্যাদি নানা প্রকার চী২্কার কব্তে কবতে অতপ্ত 
প্রাণে দক্ষিণদিকে অগ্রনর হ'ল ও ক্রমে ক্রমে নয়ন পথের বহিভ ত হ'য়ে গেল। 
আমি বিশ্সিত হয়ে মহাপুক্ষষকে জিজ্ঞাসা কলেম, প্রো! ইহার। কে ৫ 
তিনি বলিলেন বম! নিয়ে যাহা দেখিলে, উঠার মায়ামোহছিত সংসারের 
জীব, নিজের মন্লঘটে পদাঘাত ক'রে নিয়ত আর্তনাদ কচ্ছে, সুখন্র্ষে 
গরল পানে জঙ্জরিত হ'য়ে বিধাতাকে দোষ দিচ্ে, কিন্ত ভগবান শাগ্ধ মুখে, 
মহাজন মুখে যে পথে চল্তে আদেশ করেছেনঃ মেই আদি? পথে কাচ 
চল্বে না, ইচ্ছাপুর্দধক নিজ পদে কুঠ!রাঘাত ক'রে যন্তণ! পাচ্ছে, হত- 
ভাগ্যের ক্ষণস্থায়ী সংসার-জীবনতে চীরস্থায়ী মনে ক'রে অহত্ভাবে নিঙ্গের 
হুখের অন্য যতই চেষ্ট। কব্দ্ধে, ততই ছুঃখের আপর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, 
ক্ষণিক মোহাবেশকে সুখ মনে ক'রে পতঙ্গের মত তাহাতে »ম্প প্রদান, 
কর্ছে ফলে অবিষ্ঠাশ্িত জীলের কার্যকলাপ ও তাহার বিষময় ফলগুলি 
সমস্ত দেখান বভসময় সাপেক্ষ অগ্ভ কেবল কতক গুলি তোমাকে দেখাইব, 
এই বলে তিনি আবার নিকটে এসে বসলেন এবং অঙ্গলি নিদদেশ ক'রে মধুর 
স্বরে বন্েন '& দেগ করকগুগি লোবঙজাগিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে উহাদের 
দেশভষ। সাধুব হ্যায়, দীর্ঘকেশ দীর্ঘশ্ব পু, পরিধানে গৈন্িক বন সাদারণে 
সাধু বিবেচনায় ইহাদের পু কচ্ছে। আবার এ দেখ! উহাদের মধ্যে কতক- 
গুলি গ্রপ্তভাবে বারাঙগন। মহ পৈশাচিক আগোদ প্রমোদে ব্যাপুত এবং কতক, 
গুলি দৈবগতিকে ধন গ্রাপ্ত হ'য়ে প্রকাশ তাবে কেশ শত্রু যুগ্ন ক'রে বিলাস 
গরায়ণ হয়েছে, অংসারে অবস্থান ক'রে সাধারণের নিকট ধার্মিক বনে 
পরিচয় দিবাব জন্য যাছার। বশবাসী পাধুদিগের বেশ অনুকরণ করে তাহাঁত! 
অধিকাংশ ধর্মববগি ভ &, যুব জানেন। যে, এক জনের চক্ষ সতত উহাদের 
কার্ধাকলাপ পরিদর্শন কব্ছে বংস ! পাধগুদের উদ্দাগ লাভ বনং সহজ শাঁধ্য 
কিন্তু ঘ্ণ্য কপষ্টািগের মহাপাপ প্রলয় কালেও পৌত ইয় না বিশেষতঃ 
যাহার! ধন্মভাবে কাপটা ক"রে ভগবানকে প্রতারণা কব্তে সাহম পায়, মেই 
আত্মবর্চকদিগের নিস্তার লাভ শ্দুরপরাহত, ভীষণ নরকাগ্রিতে অনন্ত 
কাল দ্ধ হরেও তাহাদের সে মহাপাপ ভক্ম হয় না। 

দেখ! জনৈক নিট্র সাংপাশী ছাগশিশু হনন করছে, বৎস! 
তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়েছি- সেই ছুট্টি বলে দেখ, এ ছাগশিশুর জীবাখ। 
হননকারীর প্র গর্তে প্রবেশ কারে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিল, পুনরায় 


২৩৪ তক্কি। 


দেখ, পুত্রের অপৎ আচরণে আহীনন দগ্ধ হ'ম্ে এনিুববাকি মৃত্যুশধ্যায 
শাসিত উহায় দীপ কলিকারূপী জীবাত্মা॥ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে এক 
ছাপীর গর্ভে প্রবশ করিল, আবার দেখ, ভহারি পুত্র উহাকে নাশ করছে। 


এদেখ! এক জোন্ী ব্যুক্তি অপরের সর্বনাশ করে আনন্দ করছে, 
আবার দেখ, এ পর্বস্বান্ত ব্যক্তির জীবাত্মা উহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিল 
শু নানাগ্রকারে উহার লর্ধনাশ ক'রে যৃড্যুমুখে পতিত হ'ল, বৃদ্ধ বয়দে 
লোতী ব্ক্তি হাহাকারে গগন বিদীর্ণ ফরছে। 


আ|মি জিজ্ঞাস! করিলাম, প্রভো! মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কি জীবাম্মা 
জন্ম লাত করে? চিনি উত্তর করিলেন, হুক্ম শরীরে জন্ম লাভ করে, 
এ স্থানে কাল স্মেদ নাই বাপে মুত্র পরেই জীবায্মাকে জন্মাতে দেখ ছো 
কিন্তু ইতি মধ্যেই পৃথিবীতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে, এক জন্মের 
পাপ প্ুনোর ফল মানব জন্ম জন্মান্তরে ভোগ করে, তন্মধ্যে কতক সক্ষম 
শরীরের ও কতক স্তুল শরীরের ভ্ডোগ্য এবং শ্রী ভোগ শেষ হবার পূর্বেই 
পুনরায় রাশিকত কর্ম ফল গঞ্চম্গ করে মৃত্যুর পরেই আগ্মার যে শুক্র শরীরে 
জন্ম লান্ত হয় তাহাকে আভিবাহিকঈনেহ বলে) সেই আতিপাহিক দেহে 
কন্মানুযায়ী যে যন্ত্রণ! বা আনন্দ পায় ভাহাকেই নরক যন্তণ! বা শ্বর্গ হুখ 
বলে) পরে বাসনার অদ্কুরেছ্যম হ'লে পুরা ভুল জগতে মাতৃ জঠর গ্রাবশ 
রে, যেমন বৃক্ষ হ'তে বীজ পতিত হলে, তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্কুরোদ্খম হয় 
না, কিছু সময় সাপেক্ষ, সেইরূপ জীবাত্মা! বীঙ্জ হ'তে যদবধি না বাসনার 
অঙ্ক বেদম হয়, তদবধি জীবাহ্ম। আিবাহিক দেহে কম্মকন তোগ করে, 
এবং তন্ক,রিত হ'লে বীজ যেষন গ্রথমে নিজ আবরণ ও পরে মৃত্তিকা হ'তে 
উপাদান সংগ্রহ করে, জীৰাত্ম! সেইরূপ প্রথমে মাতৃ জঠর ও পরে স্ুল জগত 
ই, তৌতিক উপাদান সংগ্রহ করে, পরে পুনরায় কাল কর্তৃক জীর্ণ ও 
হত হয় ;খ্যাতিবাহিক দেহে পাপাস্মার যন্ত্রণা অতি ভয়ঙ্গর, উহারা কণ্টকা- 
দ্বাতে ও বৃশ্চিক দংশনে জর্জরিত হ'য়ে ঘোর অন্ধকারে এক। নির-শ্রন্ক 
অবস্থায় অবিশ্বান্ত ভ্রমণ করে, পাপভেদে যাতনা ভেদ হয়ে থাকে, আবার 
পৃথিবী হতেও সময়ে সময়ে এ যাতনার উপকরণ সংগ্রহ করে লয়, যে গকল 
কৃপণ ধমী ব্যক্তি পৃথিবীতে অবস্থান কাপে ধনের সন্ধাবহ!র করে নাই, পরের 
মনে যাতন। ও নিগ্ধের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে ধন সঞ্চয় করেছে, তাহার! এই 


ভান্ত। ২৩৫ 
যতিনা ভাগের মধো, এশ।রক নিয়ম বলে কিছু সময়ের জন্য তাহাদের 
পার্থিব বাস স্থানে প্রেরিত হয়, তথায় তাভারা বহু কষ্টোপার্জিত ধন পর- 
হস্তগত ও অপব্যাধিত হ'তে দেখে দ'কণ যন্বণা় হাহাকার করে, বৎস! 
স্বর্গ ও নরকের বিম্ময়কর ছবি তোমাকে পবে দেপাইব । 


মহাপুরদের কথ। শেষ হুইব| মাত্র আমি গহ্বর মপো একটা আলোকমর 
পথ দেখতে পেলেম, কতকগুলি সৌম্যমুর্তি নর মশারী এ পথ অব্লক্ষন 
ক'রে উত্তর মুখে অগ্রমর হচ্ছে, উ/হাদেব মণো কাহারে! গতিনেগ 'আতাস্ত 
দ্রুত, কাহারো ধীরগতি এবং কেহ কেছ ধা কিছুব অগমর হ'য়ে পথ ভষ্ট 
ও বিপরীতগামী হচ্ছে, কুতুহলী হয়ে, আমি শশ্তাপুক্ষমূকে জিজ্ঞাসা কল্পেম, 
গ্রন্তে!। ইহারা কে? হিনি বলিলেন বশ! এই আলোকময় পথটার 
নাম বিদ্ভাপথ, এই পথ হৃখশাস্তিময়, বাহার! এংসাবের অসারতা বুঝে ভগব- 
চ্চরণে মন গ্রাণ সমর্পণ কবেছে, তাহার। এই পথ (দিয় আনন্দমধ মোগধা'ম 
উপস্থিত হচ্ছ, এবং বাসনান্ুযায়া কেহ চদানন্দ (প্যাঁতীযাগরে মীনেব স্তায় 
কেলী করে, সা কেহ কেহ জোতীর আধার স্বরূপ সচ্চদানন্দঘন 
ছ্ছগবানকে লাভ ক'রে কুহার্থ ভয়, উহাদেৰ মধ্যে যাভারা দ্রুশগামী তাহার! 
কাতর গ্রার্থনাযোগে ভগবান্র ক্লুপাশক্তি লা কবে মায়ার সরূপ অনগত 
হয়েছ 'ও সংসারের অনিভ্যাত। সম্পূথ হৃদয়গ্রম কবেছে। এদিন উহাদের 
হুদগাধার অজ্ঞান আগক্তিবাবিপুর্ণ থাকায় সংসারে লুষ্ঠিহ হতেছিল, 
এক্ষণে ভগবত্কুপা্ন জ্ঞান-শ্রধ্যের প্ণবিকাশে এ বারি বৈরাগ্য কলে 
পরিণত হওয়ায় উদ্ধগাষী হয়ে ভগৰচ্চরণোক্দেশে ধাবমান হয়েছে, যাহার! 
উহাদের মধ্যে সৎপথগাী, তাহাদের মোহ গুম ভার্গিরাছে বটে, কিন্তু এখনে। 
নেশা কাটে নাই, সংসারে সুখ লাভ করা দুর্লভ বোধে ইহারা ভগবচ্চরাণ 
মনোনিবেশ করেছে মাত্র, কিন্ত এখনো বাকুলত! পরিপক হয় নাই, বৎস! 
ব্যাকুলতার আবেশ পুবিত প্রার্থনা কপ্যদুষ্টিৰ জনক এবং শাদৃষ্টিই বিদ্যা" 
মার্গের প্রকাশক, ব্যাক্লহার পরিমাণ সুন্দর সহিত এই শুশ্াদৃষ্টি বৃদ্ধি পায়, 
সুতরাং লক্ষ্য স্থির হয়, তখন প্রার্থনাণগুকে ব্যাকুলতাগণ মংধুক্ত করে 
শক্তিশরু হ্যাগ কাল সেই শর আবনম্বে ভগবচ্চনণে পৌছে, অতএব 
ব্যাকুলতা যত পরিপক্ক হবে, বিদ্যাপথে গমনের বেশ্গ তত বৃদ্ধি হবে, ভগব্ল্লাভের 
জন্য এইবপে ব্যাকুগতার রম বৃদ্ধি হলে ভগবান নিজে দেই ভক্তকে 


ইশ ভন্ভি | 


ফোলে করে লয়ে সাসেন। উত্তরদিক নিদামার্গ ও দক্ষিণদিক 'অপিগ্ঠামগ 
যাদের তুমি পথ ভরষ্ট হ'য়ে বিপরীচগামী হ'তে দেখলে, উহার। অহ্ংজ্ঞানে 
আত করনে বিস্তামার্সে অগ্রসর হ'তে ছিল, কিন্তু সম্মানের প্রলোভনে শেষে 
গথ লই হঙগ। বস] অহংজ্ঞানে এ পথে অগ্রপর হওয়া বড়ই বিপজ্জনক ও 
বি্মন্কুণ। বিশেষতঃ অগিগ্ভার শক্তিশেলজপ সন্ম(ন্র প্রলোভন এ পথের 
একা মং বিপ্র জালিনে। যণ্মান কেনল ঘেই 'এক অদ্বিভীযঘ় মচ্চিনানন 
পুক্বের প্রাপা উহাতে অহংবুদ্ধি আরোপ করিলে তৎক্ষণাৎ গতি শক্তি 
স্তম্ভিত হ'য়েযায় এবং উঠার জন্য লালম। বুদ্ধি হইব মাত্র লক্ষা ভ্রু ৪ 
বিপরীমগামী হ'য়ে পড়ে, কিন্ক ভগবানের শক্ষি আশ্রধ ক'রে অগ্রনর হ'গে 
তার রূপানবচে আনুত থাকল, আনিগ্কাব সম্মানকপ প্রধান অন্প বিকল ভয়ে 
যায় অর্থ ভক্ত সেই সন্ম।ন গ্রহণ কাবে ততক্ষণ।ৎ চিস্তায়োগে গ্রর নিকট 
প্রেরণ করেন এবৎ ইহ। মন্মান্দা হা ও গ্রগ্ত, উভ্বেরি মঙ্গলকর হয়। 


এইরূপ কথোপকথন ভতৈছে, এমন ময় মেই গহ্বর মধ্য হইছে একটি 
সদয়ছ্েদী করুণ রন উখিত হলঃ আমি চকিতনেত্রে সেই দিকে চেয়ে 
দেখলেম একটী পুক্য ক্ষুদ্র কুটিরের মধো রোগ শধ্যায় শায়িত, তাহার মহ- 
ধ্দিণী অশ্রপূর্ণনয়নে প্রাণপণে স্বামী দেবা কর্ছে॥' পুরুষটা কক্কণপরে ভগ- 
বছদ্ধেশে আকুলভাবে নিজের প্রাণের ব্যাথা জানাচ্ছেহা ভগবন্। আব 
কেন% দ্াকণ কম্মফলের বেগ কি এখনে! গ্রশমিত হয় নি? দয়ামর | তোমার 
অমৃতমণ নামে কোটা কোটি জন্মের কর্কল থে তম্ম হ'য়ে যায়, নিপ্চয়ই আমার 
বর্ম মালিন্ত ঘুচে গেছে, তবে কেন আর এ দেহপিঞ্ারে আবদ্ধ ক'রে 
রেখেছ? হরি! তোমার মায়ায় জগৎ মুগ্গ, কিন্তু আবার তোমারি দয়ায়, 
তোম।র ভক্ দে ভ্রমজাল হ'তে চীরমুক্ত । তুচ্ছ ধন, মান, সাময়িক ম্ব্গভোগ 
সবকিছু চাই না হবি! চাই কেবল তোমাকে, তোমার অভয় চরণারবিন্দে 
ত্রমর হ'য়ে মধুপান কবৃতে, তোমার রূপরাশি দর্শন করবার জন্য আমার 
প্রাণ লালামিত, সে সাধ পুর্ণ কর, প্রত! আর যে বিরহ যন্ত্রণ। অন্থ 
হয় না, পতিভপাবন! দয়। করে এপতিতকে চরণে স্থান দঃ, আমার 
তো আর কোন অভাব কোন ছুঃখ নাই, তোমার নামের গুণে এই ক্ষুদ্র 
কুটারে, সাধবী সহপর্ষিণী সহ ভ্তিক্ষান্ন ভোজন ক'রে আমি পরম নুধী, পরম 
সন্তষ্ট, কেবল য! অভাব থা ছ:ংখ, তোমার আদর্শন। 


ভক্জি | ২৩৭ 


দয়াময়! 
(আর) দয় মাঝারে, হেরিয়! তোমারে, নাহি মিটে মম আশা 
(ত৭) বচন অমিয়া, শরবণে শুনিয1, মিট!ব চির পিয়াসা 
(চাহে ) জয়ে, বাহিরে, হেরিতে তোমারে, পিপাঁসী নয়ন মোর 
(মম) বাসন। পুবাও, বিষাদ ঘুচাও, হে মাধব মনচোব ! 


নাথ! অভিমান থুচিয়েছ, কিন্তু ভক্তাঠিখান তো ঘুচাও নাই। মেই 
শভিমাঁন বশে তোমার কাছে এত আব্দার কচ্ছি। 

বাদ্ীকল্পতর! অনস্তকাঁল হ'তে তে। তুমি ভক্তের বাঞ্ধ! পুর্ণ কাৰে 
আসংছা, এই শ্দ্র ভক্তের বাঙ্কাপুর্ণ কর, দয়ারসাগর ! তুমি মামার চির 
কালের পিপাগা মিটাও। তোমার অনুতময় বাক্য সফল হউক, জগত 
তোমার নামের মহিমা দেখুক হবি! প্রাণ যায় দেখা দাও । 

ভক্তটা এই বলে বক্ষে ও লল।টে বরাধাত কতে লাগলেন, এদিকে মহা- 
পুরুষের দিকে চেয়ে দেখি তার নয়নকমূল হ'তে প্রস্বণেদ মত বারিধাবা 
নির্ঘতহায়ে বঙ্ষস্থল ধাবিত কথে বিষুণাদোদন। জাহুদী ধারার মনত যুগল- 
চরণ 'অব্লগ্থন ক'রে প্রবাহিত হচ্ছে, এ সেই শ্মমির প্রবাহ গহ্বর মধ্যে 
পঠিত হয়ে ভক্তটাব হৃদয়ে পিপ্িত তচ্ছে। গণণরেই তিনি আবুলভাবে 
মাভৈ: ববে গহ্বর মধ্যে লম্প প্রদান কল্েন, আমি ভীত চকিতনেত্রে 
দেখলেম যেন, একটী ঘন জ্োতিরাশি অন্ধকার গহ্বর উদ্ভাসিত কৰে 
কুটার মধ্যস্থ পুকুষের সন্নিহিত হচ্ছে, পরক্ষণেই দেখলেম চন্দ্র মহ শুক্র 
গ্রহের মত মহাপুরুষ সহ একটা জ্যোতীর্দ্য পুরুষ গহ্বরোপরি আগমন 
কম্েন, পুরুষটার আননাময় মণূর মূর্তি দেখে আমি প্রেমানন্দে অধীর হ'য়ে 
[কে আলিঙ্গন কল্সেম, তিনিও পর্ম ধঙ্ছুর হ্যায় আমার সঙ্গে আলাপ 
কর্তে লাগলেন। 

কিছুক্ষণ পরে আমি বিনিত ভাবে মহাপুকুষকে বল্পেম প্রভো! যদি 
অভয় দেন, তাহ! হইলে একটা গ্রশ্ন লিজ্ঞাগা করি, মৃ্হান্ত করে চিনি 
বলেন, স্বচ্ছন্দে বল বস! ভয়ের তো কোন কারণ নাই, আমি বল্লেষ 
পরতো! ই'হার মাধবী লবর্ষিণীকে আনলেন ন| বলে দার মনে বড় কষ 
হচ্ছে, শ্বামী বিরহে না জানি তিনি কত দুঃখ পাচ্ছেন, আমার কথ! শুনে 
তিনি সেই পুরুষের দিকে চেয়ে একটু হাত করে বল্লেন বম! যতটুকু 

৩১ 


২৩৮ ভক্তি । 


দিব্য দৃষ্টি তোমাম দিঠেছি, এক্ষণে তোমার তদধিক দৃষ্টিশক্তি নাই বলে এ কথা 
বল্ছো, ফলে কিছু দিনের মধ্যেই ইহার সহধর্মিণী ইহার সঙ্গে মিলিত 
হবেন, এ দেখ ভ্ডিনি ধ্যান স্তিমিতনেদ্রে কুটীর মধ্যে উপবিষ্ট বিরই- 
ব্যাকুলপ্রাণে, একাগ্রমনে জগত্পতিভাবে পতির ধ্যানে নিমগ্রা। এত দিন 
উনি স্বামীকে ঠিক চিন্তে পারেননি) এক্ষণে শ্বামীর স্বরূপ অবগত 
হয়েছেন, সুতরাং জন্ম মুর প্রসৃতি কর্শ বন্ধন ছিন্ন। 


হয়েগেছে, ও চিরদিনের আঁশা পূর্ণ হ্বার আর বিলদ্প নাই, কিছু 
দিনের মধ্যে উনি চিন্ময়রূপে চিদানন্দ জো!তী সাগরে স্বামী সহ অনস্থকাল 
আনন্দকেলী করবেন, বম! সাব্বীন পর্ঠব্ভা কথন বিফল হয় না, ইহা 
মহাযেগীর যোগ সাধনা অপেক্ষা পবিত্র । 

আমি পুনরায় করুযোডে দিচ্ঞাস। কলেন গ্রে আমার আর দুটা 
প্রশ্ন আছে, প্রথমতঃ আমি কোন পথ দিযে এমেছি এবং দ্বিতীয়তঃ আপণি 
কে-তিনি বলেন বংস! এ প্রশ্নের উন্ধণ ভুমি আগন। হতেই গাঁবে, এই 
নির্জন স্থানে উপবেশন কবে এ বিষ চিন্তা কর, এই বঙ্গে তিনি নবাগত 
পুরুষটার হস্ত ধারণ করে বচির্ত হযে গেলেন। 

আমি শিবিষ্ট গনে ভাবতে লাগবলম। ''আমি কোগায় এসেছি, এই 
কি মোক্ষধায। এই মহ (পুকষই চিদানন্দ্ঘন ভ্ীভগবান । যদি উহা মৌক্ষ" 
ধাম হয়, তাহ'লে আমার ডান বদ্ধির চরম শ্ব্ণ হচ্ছেনা কেন? তবে 
কিআমি আমার ভন্য্িত শুদু-ইর ছায়া পরাণ ক্র দেখছি, যদি তাহাই 
হুয়। তাহলে হে ভগবন্। যেন আমার আর নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, এইরূপে 
কিছুক্ষণ চিন্তার পর ভদরমণ্োে গর্ভে মীমাম! হায়ে গেল, পথের কহ্স্ত 
ঘদয়গম হ'ল, বুঝলেম যে পথ দিয়ে এসোছ উগথ আমার ভীবন পথের 
একটা ক্ষুদ্র মানচিত্র, পমুদ্টী '৭সমুদ্র, নমটা চিগুনি যুক্ত জাহাজ খানি 
নবন্ধার বিশিষ্ট দেহ, অভ্ঞান: ৭ 4৮7৮1, জ্ঞান শা আবন্লিভ থাকত দেহ. 
তরণীখানি বাদনাঝটিকায় ও আধ তল হ্র এন্দানত হাতে ছিল এবং 
জলজন্তপী ক'ম ক্রোধারি শিব তাস 2 আআান্দালন বুদ্ধি পেয়ে তক্সণী- 
খানি মগ্ন গ্রায় হয়েছি, শেষে এয়ার ক র শ্রাথনামুক্ত আকুলত্রন্দনের 

আকর্ষণে দয়াময় ভীতগব!ম গুরুকূপে জ্রান ভক্তিতে আমার হায় অঙ্থু- 
. গ্রাণিত কারে করণধারক্রপে ছব গমুদ্র পার করে দিলেন, চক পর্বতরূপ 


তক্তি। ২৩৯ 


চৈতন্ত জোতীর মন্সিহিত করে দিলেন, তৎক্ষণাৎ বন্ধণকপ লৌহকীলক- 
গুলি খুলে গেল, দেহা্নবৃদ্ধি ঘুচে গেল, আমি মুক্ত হলেম। 

মুক্ত হলেম বটে, কিন্তু পিগ্ভার আমিত্ব তখন পর্।স্ত ছিল, সেই জন্যই 
পর্বতের বিভীবিকায় কিছুক্ষণ কষ্ট পেয়েছিলেম, শেদে যখন সম্পূর্ণ নিশ্েষ্ট 
হয়ে ভগবচ্চরণে একান্ত নির কেম, বিগ্ভার আমিতের ছায়াটুকু পথ্স্ত 
নিবেদিত হুল, তখন জ্োতীঘন শ্রীভগবানেব আমন্াময় অপনদপ মৃত্তি 
দেখলেম জয় গুরু! শনেকি আমার চিরগোলিহ আশা এত দিনে পূর্ণ হ'ল 
ভ্রীহবির চিশয় রূপ তেখলেম * তীর বদনকমণপ নিঃস্থত অমিয় বচনাবলী 
শুনলেম, অহে:! আমি কৃতার্থ! আনন্দে আমার হয় নেচে উঠ লো, গে 


আঁনন্দবেগ সম্বরণ কন্তে পায্লেম না "জয় হবি দমামুয়া বালে চীৎকার করে 
উঠলেম। 


সেই চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হ'ল, দেখলেম নিশা অবমাণ গ্রায়। ক্ষণেক 
স্তত্িত হয়ে প্বপ্রের]ব্যিয় তাঁবতে লাগলেম, শেশে ভাবাডাসে বলেন, 
দয়াময় রি! অনন্ত দয় সোমার, স্বপ্ন্ধগে অং আমাহক মহাশিক্ষ। দিলে, 
এত দিনে তোমাকে পাধার সুগম পথ নিম হ'ল, এগন তোমার শক্তিণলেই 
অৰিদ্যাবন্ধন ছেদন করে নিশ্চয় তোমাকে লাভ কলবোঁ, দাসের প্রঠি দয়া 
ধেখে। হরি! যেন তোমার ভাব হে কখন শিট্টাত না হই, তোমার 
দয়! ভিন্ন দুর্দমনীয় মনকে বশীভূত করবার ক্টে। দ্বিতীয় উপায নাই, শাঙ্গসুখে ) 
গুরুমুখে তুমি যে উপদেশ দিয়েছে সেই উপদেশ হদয়ে অঠল সাহস সঞ্ার 
করে দিয়েছে, তোমার লামকপরশ্মিতে মনকে বাধলে, তুমি) কষ ! তুমি 
নিজেই আকর্মন ক'রে লও, বে আর ভয় কি! তোমার নামের বলে 
শমনের বিভীষিক। গ্রাহ ন। ক'রে এই ভবসাগর আঅবহেলে পার হব। 


হ্বিহ- শন্ম]। 


২৪5 সুক্তি ( 


শ্রীতীগৌর সুন্দর | 


505 





শিক্ষার পর হরিদাস ঠাকুর অট্বতাচার্ধোর সঙ্গে সঙ্গেই থাকফিতেন এবং 
ভাহারই বাঁটীতে প্রমাণ পাইতেন। আদ্দৈশ্াচার্্য শাস্তিপুরের বাটাতে 
গমন করিলে, হরিদাস ঠাক্রও উহার সহিত শাগ্গিপুরেই গমন করিতেন, 
আবার তিনি খন নদীঘ়ায় আসিতেন, হরিদাপ ঠাকুরও তাঁহার সহিত 
নদীয়াতে আগমন করিতেন । 

একরিন সপ্তগ্রামের গোবদ্ধন দাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য অনেক 
অঞ্ুরোধ করিয়া হরিদাধ ঠাকুবকে নিজের বাঁটাতে লইয়া গেলেন। এ হমগ্জে 
বলরাম আঁচার্ধা হরিদাস ঠাকুবকে একপিন গোবদ্বন দাসের বাটাতেও লইয়! 
যান। হরিদাস ঠকুরকে দেখিয়া গোবদ্ধন দাগের সভামদ্গণ হরিদাস 
ঠাকুরের গ্রসংশার সহিত শুহরি নামের মাভাম্্য কীন্তনে প্রবৃত্ব হয়েন। 
নাস মাহাত্ম্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া হরিদাস ঠাকুর নিয় লিখিত শ্লোকটী 
পাঠ করিলেন, 

“অংহঃ সংহরদখিলং সকুদুন্য়াদেব সকল লোকন্া। 
ভরনিব্বি তিমির জলপিৎ জমি জগম্ম্গলং হবের্নাম ॥' 

নামের উদয় মাত্র সকল পাপের ক্ষয় হয়, এই কথা, সন্াস্থ গোপার্শ 
চক্রবন্তাঁ নামক ব্যক্তি বিশেষের 'অগহা হইল। তিনি হঠাৎ বলিগ্)। উঠিলেন। 
«এই কথ। যদি সৃতা হয়। তবে আমার নাক কাটা যাইবে ।” হরিদাম ঠাকুর 
সকল মহিতে পরেন, নামের নিন্দ। সহ করিতে পারেন না, স্থতরাং তিনিও 
বলিলেন, “এই কথ। যর্দি মিথা। হয়, তবে আমার নাক নষ্ট হইবে।” এই 
কথ| বলিয়াই হরিদাম ঠার সপ্রগ্রামম ত্যাগ করিলেন। লিখিত আছে, 
অল্পদিনের মধ্যেই কুষ্ঠরোগে এ ব্রাহ্মণের নামিকা নষ্ট হইয়া যাঁয়। 





গয়াধাম যাত্র। 

শাহ 0 সপ 
ইরিদাস ঠাঁকুৰ খন 'মাপন মনে কখন নদীন্লা কখন শাস্তিপুরে নাম 
'ঈ্দীর্তুন প্রচার করিতেছেন, সেই সমমেই গ্ীগৌরাঙ্গ জীবকে প্রেম গুক্তি 


গুক্তি হৎ$ 


প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়া, কার্ধ্য ক্ষেত্রে অবতরণের পুর্বে, একবার 
গয়াধাম গমনের আবগ্াকতা কোধ করিলেন পরে তিনি তীর্থ যাত্রার 
উপযোগী নৈমিত্তিক কর্ম সকল সমাধান পূর্বক জননীর অনুমতি লইয়া 
মেসো চন্দ্রশেখর আচার্ধা ও কতিপয় শিষ্ের সমভিব্যাহারে গয়াধাম 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিষাগণকে উপদেশ প্রদান ও শান্ধালাপ করিতে 
করিতে পরম শ্বখে পথ অতিক্রম করিতে লাসিলেন। লিখিত আছে, 
একদিন একন্থানে মুগমিখুলের বিহার দর্শনে শিষাদি গকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন ।-- 


গলোভ মে'হ কাম ক্রোপে মট পশ্জগণ। 
কুর্ধঃ ন! ভজিলে এই মত সর্ধজন ॥/? 


এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নানাস্থানে মণ করিতে করিতে বঙ্গদেশের সীর্ম! 
অতিক্রম পুর্নক তাগলপুর অঞ্চলের অন্তর্গত মন্দার পর্বাতে উপনীত হইলেন । 
উস্থামে আমপুঙ্টদন লিগ্রহ দর্শন করিয়। তিনি এক পুজ্গারী বাছগণের গৃছে 
বাঁস করিলেন। এই অঞ্চলের ব্র!ঙ্গণদিগের আচার ব্যবহার বঙ্গ দেশের 
স্।য নহে। বাঙ্গাণীর। এইরূপ আচার ব্যবস্কারকে অন।চার মনে করেন। 
স্থতরাং অনাচারীর গৃহে বাস করায় ভ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণ তাহাকেও অনা- 
চা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অন্তর্ণ মী শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদিগের মনের 
ভাব বিদিত হইয়া তাহাদিগকে শিক্ষ! দিবার নিমিত্ত এমন একটি কৌশল 
উদ্ভাবন করিলেন যে, আর কাহারও তাহাকে অনাচারী মনে করিবার সাম্থ 
হইল ন1। তিনি অকস্মাৎ নিজ দেহে জর প্রকাশ করিলেন। পথের মধ্যে 
জবর হওয়ায়, তাহার সঙ্গিগণ বিশেষ চিগ্তান্সিত হইলেন। তাহাকে এক 
স্থানে রাখিয়। তাহার জ্বরের প্রতিকারের জঙ্ঠ সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন, কিন্তু কিছুতেই জরের বিরাম হইল না। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্বয়ংই 
এক অদ্ভুত উুঁষধের বাবস্থা! করিলেন। & ওধধ আর কিছুই নয়, কেবল 
বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করাতেই তাহার জরের বিরাম হইল। তাহাকে কেবল 
বিপ্রগাঙ্দোদক গ্রহণ করাতেই জর হইতে সুজিলাভ করিতে দেখিয়। তাহার 
সঙ্গিণণ যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিলেন। তাহার! বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের বাহিক 
আচার যত কেন দুধিত হউক না, শ্তিনি কখনই অবজ্ঞাপ্পদ হইতে পারেন 
মা, বাহক অনাচার ছারা গুল শরীরের দোষ ঘটলেও তস্তবস্তা হুগ্ম শরী- 


২৪২ ভি । 


য়ের দোষ হইতে পায়ে না। জ্রীগৌরাঙ্গ এইরণপে শিষাদিগকে ব্রাঙ্গবের 
শ্বাভাবিকী পবিত্রতার রিধর শিক্ষা দিয়া পুনর্ধার যাত্র। করিলেন। হার! 
কয়েক দিবসের মধ্যেই গয়াধামে পৌছিলেন। 


জীগৌরাঙ্গ গযাধামে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমন্তঃ শ্রীচরণে প্রণ।ম করিলেন। 
পরে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া খান করিলেন। তদনস্তর বিঞুপাদপদা দর্শনার্থ 


গমন কপিলেন। তিনি বিঞ্ুমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, নানদেশীঘ় বি প্রগণ 
বিধুঃপাদপপ্ন পুজ| করিতেছেন কেহ বাঁ পিগুদান করিতেছেন । শ্রীপাদ- 
পছ্মের পঠিত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে তাহার অদ্ভূত প্রেমাবেশ হইল । 
ছনয়নে অগ্রধার! প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে কম্পপুলকাদি পাত্বিক ভাব 
সকলও গ্রকটিত হইল। দর্শকবুন্ন তাহার তাব পেখিয়া অতীব বিশ্বযনাদ্বিত 
ছইলেন। শেষে তিনি প্রেমবিহবল হইয়া জনিমিয নয়নে শীগাদপান্থের 
মকরন্দ পান করিতে করিতে বিবশভাবে পতিত প্রায় হইলেন। তখন 
উপছ্থিত দর্শকবুন্দের মধ্যে যদৃচ্ছারুমে সমাগত্ত আপাদ ঈশ্বরপুরী ভিন্ন অপর 
কেহই তাহাকে ধারণ করিতে পাহম করিলেন না। শ্রীপাদ ঈর্রপুরী 
শ্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। শ্রীগোঁরাঙ্গ তাহাকে দেখিয়] 
প্রণাম করিতে গেলেন। পুরী গোসাই তাহাকে ধরিয়া আলিগন দিলেন। 
উভয্নেই উভয়ের ফলেবর স্পর্শে শিখিলাঙ্গ হইলেন। অনন্তর শ্রীগোরাঙ্গ 
ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্দ্ঘক পুরীগোধণাইকে বলিলেন। "আঞজ আমার গয়াযাত্র। 
মফল হইল); ভ্রীপাদ্দের চরণ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম; এই দেহ তীচরণেই 
মমর্সিত হইল অশীপাদ আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রগ পান করাইলেন।” 
পুরীগোর্মাই বলিলেন,পপ্ডিত, আমি সত্য বলিতেছি, তোমাকে দেখিলে 
বিশেষ হথ পাইয়া থাকি। নদীয়ার দর্শনাবধি তুমি আমার হৃদয় অধিকার 
করিয়াছ। তোমার দর্শনে আমার কৃষ্ছদর্শনের আনন্দ লাভ হইয়াছে» 
শ্রীগৌবাঙ্গ হামিয়া বলিলেন, "মামার ভাগ্য মনে করি।” 

এই প্রকার কথোপকথনের পর, শ্রীগৌরাঙ্গ পুরী গোরসাইর ভম্ুমতি 
 লইয়। তীথশ্রা্দ করিতে গমন করিলেন। তিনি সর্বাগ্রে ফন্তুগীর্ঘে, পয়ে 
জরমান্ধয়ে গ্রেতগ্ার়, দক্ষিণ মানসে, রামগঞ্জায়, যুধিষ্টিরগরায়। উত্তর মানসে 
: ভীমগয়ায়। শিবগয়া, ত্রন্গগয়ার ও যোঁড়বগয়ায় শ্রান্বগয়ায় শ্রাদ্ধ করিয়! পুনশ্চ 
' শ্হ্বকুণ্ডে অবগ।হন করিলেন । পরিশেষে গয়াশিবে যাইয়! বিষুপদে পিও- 
দান করিলেন। পিগুদানের পর, পুষ্প চদ্গন ও মাজাদি উপহার ছার 


ভক্কি ৷ ২৪৩ 


বিষ্কপদের পু এবং দর্ষিণাদি দ্বারা ত্রাঙ্মণগণকে সম্তঃ করিয়। বাসায় 
গমন করলেন। 

বাসায় আসিয়া হবিধ্যান্ন পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রন্ধন প্রায় শেষ 
ইয় হন এমন পমগ্নে হরিনাম গান করিতে করিতে হঠাৎ ঈশ্বরপুরী আপসয়া 
উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঞ্গ পুণী গোলাইকে দেখিয়াই যুথাচিত সাদর 
সন্তাষণ সহকারে বগিতে আসন প্রদান করিলেন। পুরীগেসাই আগন 
গ্রহণ করিয়৷ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ঠিক সময়েই উপস্থিত 
হইয়াছি। আমিও ক্ষুধার্ত, তোমারও পাক প্রস্থত প্রায়। জগৌরাল শুনিয়া 
বলিলেন, “আমার পরুম সৌভাগ্য, আপনি এই স্থানে অন্নতিক্ষ। করিবেন । 
তখন পুরীগোসাই বলিল, "তুমি কি খাইবে?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, 
“আমি পুনর্বার পাক করিব" পুরী গেসোই বলিলেন, আর রন্ধনের 
কি কাজ, যাহা রন্ধন করিয়াছ তাছাই ছুই জনে খাইব।” শ্রীগৌরা্ 
বলিলেন,। তাহা হইতে পারে না। খাহ। রন্ধন হইল, তাহ! আপনি 
ভোজন করুন, আমি সত্বর আমার মন্ত পাক করিয়। লইতেছি।” এই 
কথ! বলিয়।, তিনি যাহা পাক করিযাছিলেন, তাহা পুরী গেমাইকে 
দিয়া পুনশ্চ নিজের মত পাক করিগা লইলেন। ছে দিন এইরূপেই কাটিয়া 
গেল। অপর একদিন শ্রীপৌরাঙগগ ঈশ্বর পুরীকে নিতৃতে পাইয়া তাহার 
নিকট মন্ত্র দীক্ষা প্রার্থন। করিলেন। যদিও তিনি স্বয়ং পীভগবান যদিও 
তিনি শ্বয়ংই উপদেশামূত বিতরণ দ্বারা জীবণিস্তারের নিমিত্ত আচার্ধ্যরূপে 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইয|ছেন, তথাপি আজ লোকশিক্ষার্থ ও শান্রমর্যাদা 
সংরক্ষণার্থ শ্রীগাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ঈখরপুরী 
বলিলেন, “গপ্ডিত ! মন্ত্র কোন্‌ কথ। আমি তোমাকে প্রাণ পধ্যস্ত প্রান 
করিতে গারি!' এই কথা বলিয়া তিনি মন্ত্মুগ্ধের স্তাগ। তখনই শ্রীগৌরাঙ্গকে 
দশাক্ষর মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন। আ্রীগৌরাঙ্গ দীক্ষালাভের পর পুরী 
গোধাইরচরণ ধারণ পুর্বক গ্রণাঁম করিজেন, পুরী গোসাই তাহাকে হাদযে 
ধরিয। আলিঙ্গন দিলেন । প্রেমাক্রধারা দ্বার উভয়েই উভগনকে অভিষিক্ত 
কৰিয়। পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। পাদ ঈশ্বরপুরী গয়। হইতে 
্রীবৃন্দাবন গমন করিলেন। তাহার সহিত্ত ই্ীগৌন্রা্দের এই শেষ দেখা 
হইল। শ্ত্রীগৌরাঞ্গ পুরী গোসণাইর নিকট বিদায় লইয়। নবদ্ীপাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন তিনি অন্পদিবধের মধ্যেই হিবিষ্বে গৃহে আপিয়। উপস্থিত 


২৪৪ তক্তি! 


হইলেন। তাহার অদর্শুনে নদীয়।র ভক্রগণ নির্জীবের স্টার অবস্থান 
করতেছিলেন। এক্ষণে তাহাকে পাইগ মেঘ্'লোকে মাতকের স্তায় পরম 
পরিতৃপ্থি লাভ করিলেন। 

ব্রমশত। 


্রীশ্যামলাল গেক্বামী। 





ভক্ত স্পর্ণমণি ॥ 


৯ 


জীপন নাখেতে বিপ্র মানকবে বাস 
কুট্ৎ পোষণে বহু ছঃখ জাল সয্বে 
বিবেকী হইয়া শেষে কাঁশীধামে যায় 
অথের কামনা হেতু শঙ্করে পৃজয়ে। 


হ 


কঠোর লাধনে শিব হ'য়ে পরিতোষ 
প্রধোধ বচনে কহে "শুন হে খাক্গণ ! 
অবিলম্দে যাও তুখি বুন্দাবনধাম 
থের বাসনা তব হইবে পুরণ! 


তি 


বৃুন্দাবনে সনাতন যমুনার তীরে 
কৃষ্ণ গুণগানে রত বলিও তাহায় 
হোমার দারিদ্রদুঃখ হইবে মোচন 
পাইবে অমুল্যধন, কতু না! ঘুরায়।” 

৪ 
হেরিলে সাধুরে বিপ্র বছুপথ ভ্রমি* 
কষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা যমুনার তীরে 
অবিরল অশ্রধারা বহে গণ্ড বাছি,' 
যাহাঁকে তাহ!কে ধরে আলির্দন করে। 


ভক্তি। ২৪৫ 


৫ 


বিনয় বনে কহে, দওবত হ'য়ে 

শিব আজ্ঞা শিরে ধরি এসেছি হেথা 
যাতন। অশেষ তোগি কুটুপ্ধ পোষণে 
করহ বিধান প্রভু ! ছুঃধ যাতেযায়। 


চন 


তল্প কিছু জমি জম আছে দেশে গায়ে 
পিঃপুকষের ক্রিয়া সব হ'ল লোপ 
ঘযরমাসে তের পর্ব না) তাতে পোষায় 
কিবা কর্শফলে ভূগি বিধাতার কোপ। 


৭ 


এতেক শুনিয়া বাক্য সাধু সনাতন 
আশুতোধ কেন বিপ্রে হেথায় পাঠায়? 
"কোথা পাব ধন আমি,” কহিল ব্রাহ্মাণে 
*তিক্ষা মাগি দিন মোর কোন মতে যার 


চর 


ভাবিতে পড়িল মনে মাণিকের কথা 
পেয়েছিল যাহ! সাধু প্রাতঃক্সান কালে 
জরিদ্র দেখিক্না, ভাবি, দিবে বিলাইয়া 
বেখেছে মাটিতে পুতে যমুনার কুলে। 


৯ 


ডাকিয়া! কহিল বিপ্রে আছে এক ধন 

যাহার পরশে সব হ'য়ে যায় মোণ। 

অদূরে রয়েছে পোতা মৃত্তিকার মাঝ 

তুলে নেও, ঘুচে যাবে দারিছ যাতন|। 
১০ 

হইল হরষ বিগ্র পেয়ে স্পর্শমণি 

করষোড়ে তূমে পড়ি প্রণাম করিয়া 


২৪৬ 


ভক্তি। 


চলিল আপন দেশে কুটুম্ন পোষণে 
জীবনে হবে না ছুখ ভাবিয়া ভাবিয়া 


১১ 


সঙ্গ গুণে রত্বাকর নামে অনুরাগী 
জগাই মাধাই নামে হ'ল মাতোয়ার। 
হৃদিপদূ বিকশিত সাধুর কিরণে 

কি যেন কি ভাবে বিপ্র হ'ল আত্মহার1। 


১২ 


কুটুন্থগোষণে হায়! এতই ব্যাকুল 
ভূঙ্গিয়াছি জীবনের ফ্লবলক্ষ্য তারা, 
যার কাছে স্পর্শমণি অত্তি তুচ্ছ ধন 
সেই ধনে পরমেশ ! কর মাতোয়ার]। 


১৩ 


বে করেছে এ সংসারে নামামুত পান 
বিষয় বাসন। তার কোথা ভেসে যাক 
রাধাকৃষ্জ অবিরাম ফোটে ধার মুখে 
সুদূর অরে তার নিশান দেখায়। 


১৪ 


পুড়িচে লাগিল বিপ্র অন্ভতাপানলে 
বিষয় বাসন! হ'তে হইল মোচন, 
ফেলিল পরশমণি যমুনার মাঝ 
জীবনে হইল ধন্য জীবন-্রাঙ্মণ। 





ভক্তি। ২৪৭ 


ক্ষ্যাপা ও প্রেমাঁনন্দ | 
(পুক্প্রকাশিতের গর) 


902 


প্রেমানন্দ বম! এই নৈমিষারপ্য মধ্যে বহু বহু স্থান আছে যাহাতে 
যোগীগণ গুধ্যভাবে অবস্থান করেন। অদূরে এ যে উচ্চ পর্বতের সায় স্থান 
দেখিতে খাও, উহ। “পাগুবগড়+” বা "গাণ্ডবকেল্লা” বলিয়। প্রসিদ্ধ। অনেক 
মহায়া এখনও এমন গুণ্ুভাবে বাস করেন যে, সাধারণে বিশেষ অশ্নসন্ধান 
করিয়াও তীহাদিগের বাসস্থান নির্ণর করিতে পারে না| এ মহাআারা অধিক 
রাত্রে বহির্গত হইয়া গোমতীভে স্নান করিতে যান, ইহ! কোন কোন 
ব্যক্তি দর্শন করিঘাছেন। অল বৃষ্টি হইয়া গেলে, ক্ষেত্র মধ্যে উহাঁগের 
গমনাগমনের পদচিহ্ন দেখ! যায়। শুনিয়াছি, সাধারণের পদচিন্ু অপেক্ষা 
এ পদচিহসকল বড় ও দুরপ্রসারিত। কোন কোন ব্যক্তি সময় সময় 
উহ্নার্দিগের দর্শনলাভে কৃতার্থ হন এরূপ প্রবাদ শুন ষায়। আমি এই 
অরণ্যস্তিত এক মহাম্বার নিকট শুনিয়াছি ত্র “পাগবগড়ের” উপরে কোন 
ধক বাক্তি গৃহ নিশ্মণ করিবার যানে মুত্তিক! খনন করিতে করিতে নীচে 
একটি গভীর গুহার দর্শন ও তন্মধ্য হইতে সুগন্ধি ধুপ ধুনার গন্ধ পার, 
নির্দাণকারী সাহসে ভর করিয়। গুহার ভিতর প্রবেশ করে এবং দীর্ঘকায় 
তিনজন যোগীপুরুষের সাক্ষাত্কার লাভ করে! অনেক কাতর প্রার্থনার 
পর এক মহাত্ম! চক্ষু উন্মীণিত করিয়া গভীরভাবে ছুই চারিটি ধর্ম 
উপদেশ প্রদান করত উহাকে বলিলেন, “দেখ, তুমি গুহার যে দ্বার 
প্রকাশ করিয়াছ তাহা শীপ্ব বন্ধকর এবং সাবধান থাকিও ষেন, এ কথ! 
সাধারণে প্রকাশ না পায়, তোমার মঙ্গল হইবে, আর প্রকাশ করিলে তোমার 
অমঙ্গল হইবে” এই কথ! শুনিয়া এ বাক্তি গুঙ্থা হইতে বহির্গত তঈয়? 
গুহার দ্বার বন্ধ করিয়! দিল! গুলিয়াছি, এ ব্যক্তির ঠাপ কাশির আও 
ছিল, সাঁধু দর্শনের পর হইতেই মুখ ভাল হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ »ঈ 
হুইতে থাকে, বছদিনের চিকিৎসায় যে বোগ আরোগ্য হয় নাই, সংস। 
তাহাকে রোগ মুক্ত ও সবল দেখির! নকলেই আশ্চর্য্ান্বিত হইল ও বার বার এ 
বিষয়ে প্রশ্ন করিতে প্লাগিল, বছ লোকের আগ্রছেও কিছুদিন সাধুর আজ্ছা 
খ্মনুলারে গোপন বাখিয়াছিল, পরে ছর্ধল চিন্ত সংসারীর মনে & কথ! আর 


২৪৮ ভক্তি । 


গোঁপন রহিল না। যে দিন প্রকাশ পাইল সেই দিন হইতেই এ ব্যক্তি পূর্যব 
রোগে আক্রান্থ হইয়া ক্ষীণ হইতে থাকে এবং অল্প দিন মধোই মানবলীলা 
সম্বরণ করে। অন্য সকল শোক গুহ! খনন করিদ্া! দেই সাধুপুরুষের দর্শন 
লাভে বঞ্চিত হইঘ়! ফিরিয়া আসে! তিনি আরও বলিলেন যে, আমর! বিশ্বস্ত 
হৃত্রে শুনিয়াছি এ “পাগুবগড়ের” মধা দিবা গোমতীতে যাইবার এক গুপ্ত 
পথ ন্াাছে। এ পথধ দিয়া সাঁধুরা গান করিতে যান। এই প্রকার বহু 
সাধুর অবস্থান সম্বন্ধে নান! কথ। কহিলেন। ভাগ্যবান পুরেষেরাই উহাদের 
দর্শন লাভে কুতার্থ হয়। 


ক্ষ্যাপা।-দেব। আমার মনে বড়ই সন্দেহ হয়, সাধুর! অমন প্রচ্ছন্ন 
ভাব থাকেল কেন, আহর অক্ষম সত্বেও জীবের দুঃখ দুর করিতে বাসন। 
করি, আর তাহার! সমর্থ সববেও কেন আত্ম গোপন করেন বুঝিতে পারি না। 
উছ্ার| কি জীবের গ্রতি দ্র বাজীবে দয়া সাধনার অন্তরায়, মনে 
ফরেন? গুরুদেব! এ বিষয় আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। 


প্রেমা।-বৎস! সাধুরা জীবব্সল, জীণের দুঃখ দূর করা তাহাদের 
আন্তরিক অভিগ্রাহ। তবে সাধারণ জীবের দুঃখ দূর করা অসপ্তধ, কারণ 
যাচ্ারা মকামী, বিষয়লোলুপ তাহাদের দুঃখ চিবসঙ্গী, আজ শ্বথী হইবে 
বলিয়! যাহা কামনা! করে, কামনা সিদ্ধি হলেই পরক্ষণেই আবার অন্য কামন! 
করে, এইরূপ বুল প্রাপ্য বস্ত লাভেও কামনার শ্ষে হয় না হৃতরাং উহাদের 
দুঃখ বিমোচন অসমভ্ভব। সিদ্ধ মহাত্সারা দেখেন যাহাদের কামনা কমিয়াছে, 
চিন্তবৃত্তি নিবৃভিপথাবলন্দী, তাহাদিগকে যাঁচিখা যাচিয়া তত্ব উপদেশ 
প্রদানে ধন্ত করেন। এবং যাহার! ব্ষিরান্ধ, কামকিস্কর। তাহাদিগকে দর্শন 
দিলে কোন ফল হইবে না বরং সাধনার ব্য।ঘাত হইবে এই জন্তই দর্শন দেন 
না। এক সময় কঠোর তপস্যা ও ব্রত নিয়মাদির অনুষ্টানে যে কুসস্কার, 
যেকাঁমনা ও যে বিষয়ম্পহা হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়াছেন, বিষয়ীর 
সঙ্গে পুনঃ সহবামে দেই সেই ভাব পুনর্জাগরিত হয় এই জন্তই গে বিষয়ের 
আলে!চন] করিতে ইচ্ছ! কারন না, তীহারা বেশ বোঝেন যে, বিষয় রমে 
জর্জরিত, কামনার ক্রীড়া পুভল পিষসীগণ তাহাদিগকে পাইয়া, আর্থিক, 
সাংসারিক ৪ দৈহিক উন্নতির প্রার্থনা করিবে । মুক্তির কথা বুঝিবে না 
গুনিবে না ও চাহিবে না। তাই বিষয়ীর নঙগ করেন না। কিন্তু অলক্ষিত 


ভন্কি | ২৫৯ 


ভাবে যাহাতে সাধারণ জীবের উন্নঠি হয় ততপ্রতি লক্ষ্য রাখেন। জীব 
যতদিন কাঁমনীকাঞ্চনে আপক্ক থাকে, অদ্ানান্ধকারে, মায়াষোছে জড়িত 
থাকে, ততদিন বুঝিতে পারে না, খিষয় বাসনা কত ঘ্বপণিত কত মন্দ ও 
উন্নতির কভ অন্তরায়, যদি একবার বিষয় বামনা ছাড়ছ্া মনকে বিশ্বন্ধ 
সতারদে ও বিশুদ্ধভাবে ডুলাইতে পারে তবে পে মার ভ্রমেও বিষয় ও বিষমীর 
কাছে অগ্রসর হইতে চাহে নাঁ। বৎস! সাংক্লামীক রোগ ধেষম নিকট, 
বর্তি লোক সমূহকে আশ্রয় করে, সেইপ বিষর়াকৃষ্ট মোহান্ব অধিবেকী 
ধাক্তির মোহান্বতা সঙ্গকারীর হাদয়কন্দরে প্রবেশ করিয়া! সর্বনাশ সাধন 
করে। দেখ, যোগীদের বিষয়ীর সঙ্গ যেমন যোগ হানি কর ও পঙনের 
কারণ তেমন আর কিছুই নহে। 


ক্ষাপা। দেখ! এখন বুঝিলাম। পূর্বে ধারণা ছিল যোগীর। পরছুঃখে 
উদ্াসীন। তত্ব না বুঝিয়া কোন বিষয় নিজের ভ্রান্ত মনের 
ধারণ! অপরের কার্ণ॥াদির শ্রেষ্ঠতা ব। নিকৃষ্টভা প্রমাণ করিতে যাওয়া ঘোর 
অপরাধ । 

প্রেমা। বৎস! তত্ব নাবুঝির| কাহাকেও নিন্দ! করিতে নাই। 
তোমায় পূর্বেও বলিয়াছি, এখন বলিতেছি, ত্যাগী ও সংসারীর আচরণে 
বিশেষ পাথকয আছে। সংসারী ধন্ষের অন্কুলে যথেষ্ট বিষয়ভোগ 
করিলেও তাহার পতন তয় না কিন্তু ত্যাগী ব্যক্তি মনে মনে কখনও 
বিষয় ভাবনা] করিলে লক্ষ জঙষ্ট হয়। 


ক্ষ্যাপা । দেব! এই নৈমিধারণো আসিয়া আপনি কি কোন দিদ্ধ 
পুরুষকে দরশন করিয়াছেন । 

প্রেমা। বৎস! দেখিয়াছি, এক মহাপুরুধের সহিত অনেক 
কথা বার্তা ও হইয়াছে, সাধু আথাকে বডই রুপা করিতেন, আমাকে অনেক 
বিষয় যাচিয়া যাচিয়া বপিয়াছেন। এক দিন গণ্টার ভাবে বলিলেন, জীবের 
বিশেষতঃ সংসারীর পক্ষে, ভগবানের নাম আশ্রয় করাই শ্রেম্ং, এক মাত্র 
নামঘোগ অবলম্বনে মানবের সকল যোগফল লাভ হয়। নামকে অপরাপর 
সাধন অপেক্ষা নুন বা তুল্য সাধন মনে করিলে অপরাধ হয়, নাম সাধন 
নর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি তাহার নি:জর জীবনের ঘটনা বর্শন ছলে বশিয়াছেন 
“প্রথম মময় আমি বড়ই চঞ্চল ও শাস্স বহিষ্মুক ছিলাম |সদ্ধপুকষ আমকে 


২৪০ ভক্তি । 


নাম সাধনের উপদেশ দিক! বলিয়াছিলেন, তুমি এক মনে নাম সাধন 
কর, তোমার চিত্ত স্থির ও প্রফুল্ল হইবে এবং শাশ্ু জ্ঞান নাম বলে উদ্তানিত 
হইবে। আমি নিশি দিন নাম লাধন করিতে করিতে ক্রমিক আনন্দ 
উপভোগ করিতে লাগলাম, আপন! হইতে সকল সন্দেহ দূর হইল, 
আবরিত বস্তুর পুন গ্রক্কাশের ন্যায়, জ্ঞান যেন অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া 
হৃদয় মাঝে প্রকাশিত হইল। অধ্যাপকের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিতে 
গিয়। একটু আতা পাইয়াই শান্বৃতত্ব বুঝিতে লাগিলাম আমার অনাধারণ 
ধারণাশক্তি ও শান্বুদ্ধি নিপুণতায় বড় বড় পণ্ডিতেরাও বিস্রিহ হইতেন, 
আমাক নিপুণতার কারণ জিজ্ঞাপার উত্তব দিতাম যে, শ্রীরাম নামই আমার 
নিপুণতার কারণ, সঙ্য স্যই নাম বল ভিশ্ত অন্ত কোন বল আমার ছিল 
না, নামবলে ঘোর বিপদে উদ্ধার পাইয়াছি, সকল কামনা, সকল ভাবনা, 
মকল আসক্তি এক মাত্র নামধলে দূর কাররগাছি।? এই বলিভে বলিতে 
লাধুর ভাবাবেশ হইল, তিনি আসনে উপবিষ্ট হুইয়৷ কুম্তক যোগে নাম 
সাধন করিতে লাগিলেন, আমি সাধুর নিকটে থাকায় প্রতি রোমকৃপ হুইত্ে 
বহির্গত রাম নাষ ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, বতস। খনেক যোগী, সাধু 
দেখিয়াছি কিগ্ত এমন নাম যোগী আব কোথাও দেখি নাই। নামে 
নির্ভর, নামে বিশ্বাস, নামে প্রীতি ও নামে একাত্ত রতি থাকা চাই নতুব! 
নামের মূর্তি হৃদয়ে জাগে না। নাম আর নামী, ছুই নম, এক, ইহা মহাজন 
বাক্য কিন্তু অবিশ্বানী ও অপ্রেমিকের নিকট অপ্রকাশিত থাকে। নামে হৃদয় 
অন্ধকার দরীতূত হয়, চিত্তের চাঞ্চলা নষ্ট হয়। একাগ্রতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। 
নামযোগ সাধনে পাত্রাপাত্রের বিচরের আবশ্তক নাই; অধিকারী 
হইতে হয় ন।) যেমন অবস্থায় হউক না কেন নাম করিতে করিতে ক্রমে 
নামে কচি হয়, নামে কুচি হইলে ভক্কি বাড়ে, ভক্তিহ ভগবান লাভেত্র 
এক মাত্র সহায় তাই বলি বৎস! নাম সাধন যেমন সব্রল ও সুগম 
পথ, অন্ত কোন সাধন পথ তেমন অনল স্থগম নহে। এই জন্তই অল্লামু! 
বাদনাজড়িত কলির জীবের জন্ত নাম সাধনের ব্যবস্থ!। 


সম্পাদক । 


ভত্তি । 


মাসিক পত্রিকা! 


সম্পাদক -_ভ্রীদীনবন্ধু কাঁবাতীর্থ বেদান্ত 
বাধিক সুল্য ডাঃ মাঃ সহ ১- টাকা মাত্র। 


বিষয়! 

প্রার্থনা 

ভেঙ্গে দাও মান 
্রপ্রীগৌর কথা 

নিপু পব্রক্গ 
শ্রীগৌরাম্চরিত 
সতাত্ব 
ভঞ্তিরসামৃতসিদ্ধুঃ 

কি হবে আমার 
পুপ্পোগ্ান 

লাপ্মণের শক্তিশেল 
উপদেশমাল| 
ধন্মবিপ্রব ও যুগাবতার 
শক 

সাধুর আশ্রমে সাত দিন 
এই বড় ভালবাপি 
তরণী 

উপামনা তত্ব নিরূপণ 
অমুন্ত"সাগর 

কে তুমি 

মুমুষব্কির খেদৌ্ি 


(হাখড়া, কৌড়ার বাগান ।) 


চু বর্ষের সূচীপত্র । 


গত্রাঙ্ধ | 
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শীদীনবনধ কাব্যতীর্ঘ বেদান্তরত্ব কর্তৃক গম্পাদিত। 





ভক্তিরগবত? নবি প্রেনন্বরূপিণী। 

















ভজিরু নম্দরূপাচ ভক্তিভ্তুন্ রা 
৪থ বর্ষ, ১৩১৩। রাবণ [ ১২শ নংখ্যা । 

০০০৬ 52252854455 

বিষয়। লেখক । পর্যাঙ্ক । 
১ গ্রুথনা। সম্পাদক ২২৯ 
২। বধশেষ নিবেদন ভ্রীদীননদ্ধু কাধাতধ ২৩৪ 
৩! অত্তুত স্বপূ জ্রীহরিচরণ শর্মা ২৩১ 
৪1 শ্রীইগৌর হুন্দর শরশ্তামগাঁপ গোস্বামী ২৪৪ 
৫1 ভক্তি ম্পর্শমণি গর ২৪৪ 
৬। ক্ষ্যাপা ও প্রেষানন? স্ম্পাদক ১২৪৭1 


হাওড়া রূটিশ ইত্ডিয়। প্রিটিং ওয়ার্ক, হইভে 
্রশ্নরেজ্নাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত। 





ভাকমাণডুল সহ ৰাধিক মুল্য ১২ মাত্র। 





পাপা শিস্াশাশীশিক্পপিতী 


হাওড়। কুষ্ঠ কুটীর। 
আমার উদ্দেশ্ঠ | 


মফংস্বস্থ সাধারণ বাঞ্জিকেই মকল রোগের ব্যবস্থা বিনামূল্যে 
গ্রুদান করিয়া থাকি, তাহা ছাড়া, নিন্বোস্ত কয়েকটা রোগের উপযুক্ত 
অর্থ পাইলে হাতে হাতে ফল দেখাইয়া ৩1৭1 ৯১ দিবন মধো এই 
কয়েকটী পীড1 আরোগ্য করিতে পারি। 


রোগ বিবরণ । 


ছু উঠ 


যেরূপ অসাধ্য গলিত কুষ্ঠ, অর্থাৎ নাক, কান, দেহ, মুখ প্রভৃতি 
ফোলা এবছ সর্রবাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও বহু উপনগঁযুক্ত গলিত কু 
স্তীলোকের বহু যন্ত্রণা যুক্ত শ্বেখ ও রক্ত প্রদর, বাধক, মুচ্ছণ, 
দুঃলাধ্য বাতিরক্ত যে কোনও পারদ বিকৃত, ধ্বজভঙ্গ, অঙ্গ রোগ, 
যেকোন নৃতন পুরাতন প্রমেহ রোগ আঁশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য করিতে 
পারি, সাধারণতঃ কয়েকগি রোগের অবস্থ। বুঝিয়! মাসিক উধধের 
মূল্য ৭২ সাত টাকা হইতে ৩০২ ত্রিশ টাকা । ফুরণেও চুক্তি করিয়া 
থাকি, বিশ্বাসের স্থল হইলে অগ্রিম নিকি টাক লইয়া পরে ক্রমশঃ 
টাক। লইয়া থাকি । বিশেষ জানিতে হইলে €১০ দুষ্ট পয়সার 
টিকিট পাঠাইয়া বিন1 মুল্যে একথানি ভ্রব্য গুণযুক্ত নিতা আবশ্- 
কীয় চিকিতসা পুণ্তক লউন। আমার উপর সন্দেহ উপস্থিত হইলে, 
লিখিলে বু গুসংশ পত্র পাঠাইতে পারি তাহা ছাড়া! মাননীক 
শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদান্তরত্র মহাশয়কে দিজ্ঞাসা করিতে পারেন। 

১ম। হাওড়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার বি, লি, গুপ্ত এম? বি। মঙ্ো!দয় 
বলেন, ইনি যথাথখ কুষ্ঠ চিকিতসক। 

হয়। এল, এম, এপ ভাক্তার সুরেশ্চন্দ্র দাস এসিস্ট্যান্ট 
সার্জন মহোদয় বলেন, ধন্য কুষ্ঠ চিকিৎলা হাওড়। পঞ্চানন তলা । 

৩য়। এস, এন, ভট্টাচার্য ভি, এল, এম); এস, মহোদয় বলেন 
ক্পাপনার গষধে ৭ জনই আরোগ্য। দোগাছিয়া নিয়! কৃষ্ণনগর | 

৪র্থ। অনারারী ম্যাজিষ্টেট টি, লি, ঘিংহ মহোদয় বলেন_ 
ম€ প্রেরিত ৩ জনই আরোগ্য। হাঁওড। 

এম। ডিপুটী কলেক্টর গ্ীযুক্ত পি, কে, বনু ম্োদয় বলেন 
আমার চাকর আশ্চধ্য আরোগ্য হইয়!ছে হাওড়! ব্যাটর1। 


ঠিকানী-_একমাতর কুষ্ঠাদি চিকিৎসক--প্রীরামপ্রাণ শর্শী। কবিরঞ্জন। 
কুষ্টকুটীর থুরুট, দিষ্ধেস্বরী তলা_াএডা। । 








(পুর্ব বিভাগঃ ভক্তিরমাম্‌ তসিন্থুঃ ৮৯ 





তত্ৈকাঙ্গা বথা গস্থাস্তরে! 
শ্রীবিষ্ঞোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভদৈয়াসকিঃ কীর্ভনে | 
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদজ্যিভজনে লক্ষমীঃ পুথুঃ পুজনে ॥ 
অক্রুরস্্ভিবন্দনে কপিপতিদর্ণাস্যেহথ সধ্যেইর্জনঃ | 
সর্ধস্বাত্বনিবেদনে বলিরডুৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥ ১২৯ ॥ 
অহনকাক্ষা যথা নবমে | 
স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ে! 
বচাংসি বৈকুষ্ঠগুণানুবর্ণনে | 
করো হরেমন্দিরমার্জনাদিযু 





স্বনপুবাণে বঞ্ষাছ্েন যথা ॥ 

নাবদেব উপাদশ কৌন এক বাণ, পন্ডছ্িংস! পনিভাগ করিয়া হরিসেবায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তদবুলোকনে কৌন এক মভাগ্স। মন্থন পুর্াক কহিলেন, হে 
ব্যাধ' তোমার এই অভিঃস্াদি "৭ সঞ্চল অড্ুহ নহে কীরণ যে সকল বাক্কি 
শ্রীহরিভক্তিতে গরবৃন্ড ভয়েন, হারা কখন পর সন্তাপপ্রদ হইতে ইচ্ছ। করেন না, 
ভক্তি জন্মিল প্রাণ এরূপ সরল হয় যে, কোন প্রাণিকেই কষ্ট দিতে পারেন! ইহাই 
ভক্তির মিন । 

এ স্বন্ধ পুবাণেও ॥ 

অস্তঃশুদ্ধি, বাহাশুদ্ধি, তপলা এবং শাস্তি শুভৃতি গুণ সকল হরিসেবাঁভিলাষী 
পুকষের নিকট স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হম, ভক্তিহ সকল শুদ্ধিতার কারণ। 

যে ভক্তি এক মাত্র মুখাযাঙ্গ অথনা সু অঙ্গ 'আশুয় করিয়াছেন, সেই ভক্তিই, 
ভক্তগণের নিটা দেখিয়া! তাহাদিগের বাসনানুসারে তাহাদিগকে সিদ্ধি প্রদান 
করিয়া থাকেন ॥ 

এই স্থানে শ্রীচৈতনাচরিতাধূতে লিখিয়াছেন, ” এক অঙ্গন সাধে কিব! সাধে 
বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইলে বৃহে প্রেমের তরঙ্গ” ॥ ১২৮ ॥ 


১৭ 


৯০ ভক্তিরস।গ্‌ তগি্ষুঃ | ২য় লহরী) 








শ্রতিঞ্চকারাচ্যুত মৎকখোদয়ে ॥ 
মুকুন্দলিঙগ'লয়দর্শনে দৃশো 

তু ত্যগাত্রম্পর্শেইসসঙ্গমং | 
স্রাণঞ্চ তৎপাঁদমরোজপৌরভে 
জ্ীমত্তলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ 
পাদৌ হবেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে 
শিরো! হৃমীকেশ গদাভিবন্দনে | 
বাষঞ্চ দাস্যে নতু কাম কীমায়। 
যথোভমঃক্লোক জনাশ্রয়ারতিঃ ॥ 


একাজা ভন নথ গুহা 


এ 


টি 


শ্রীমাগাহ অবণে মহারাজ পরী'ক্ষৎ্। ভ্রীমাগৰত কীর্তনে শুকদেব, 
গরহলাঁদ স্মবাণে, চরণসেবনে লক্ষ, অচ্চনে আদিরা পৃ) বনদনে অক্রুর, দাস্ত, 
বিষয়ে হন্সমান্‌, সথো অস্ুশ। আত্ম নিবেদনে অস্থররাজ বলি, ইহাঁব। সকলেই 
কৃতার্থ হইয়াছিলেন অগা ফেল এক ২ দুখা ভক্তাঙ্গেব স্ব! করিয়া উষ্টীদিগের 


৩ 


্ 


নে 


কৃঞ্চগ্াপ্তি হইয়াছিল, কল 'আঙ্গের অনুষ্টানে থে) জীব কৃতার্থ হবে ভাঙগাতে আব 
সন্দেহ নাই ॥ ১২৯ 


অনেকাঙ্গ! ত।ক্ত যথা শবম সন্ধে ॥ 


শুকদেব কহিলেন হে ভারত! মহারাজ অস্বরীষ শ্রীক্ষ্ণ চরণারবিন্দে মন 
অর্পণ করিয়া ছিলেন, বৈকুঞ্গুণান্থ বর্নে বাকা নিয়োগ করিয়াছিলেন, 
হরিমন্দির মার্জনাদিতে করছয়কে ব্যাপৃ রাখিয়াছিলেন এবং অচ্যুতসৎ্কথা 
শ্ববণে শ্রবণেক্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অপর, নয়নদ্বরকে মুকুন্দলিঙ্গ 
সকলের আঁলয় বিলোৌকনে (অর্থাৎ ভগবানের মন্দির ও শ্রীমৃততি. দর্শনে) অঙ্গ সঙ্গকে 
ভগবস্ভুত্যজনের গান্রসংম্পর্শে, স্্াণেন্ত্িয়কে ভগবৎপাদপদ্মা সংযোগ প্রাপ্ত 
"তুলদীর সৌরভ গ্রহণে, এবং রসনাকে ভগবানে নিবেদিত অন্গাদি 


( পূর্ধব ধিভাগঃ ভক্তিরসাঁম তমিস্ুঃ | ৯১ 





শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়! তত্তন্মর্ধ্যাদরান্থিত। 
বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্ধ্যাদা মার্গ উচ্যতে 0১৩০ ॥ 
অথ রাগান,গা ! 

বিরাজন্তামভিব্যক্তং ব্রজবাসি জনাদিযু | 

রাগাত্িকা মনুক্ছত। য| সা রাগানুগেচ্যতে ॥ 
রাগান,গা বিবেকার্ধমাবৌরাগাক্সিকোচ্যতে ॥ 

ইন্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমানিষ্টভা। ভবে । 
তন্মরী যা ভবেন্তক্তিঃ আাত্র াগাত্িকোচ্যতে ॥ ১৩১ 





আস্বাদনে তত্পর কছিয়। পিন! আব, ভভাব চরণদ্বমু ভগবতক্ষেত হানে, 
গমনে, এবং তাহাৰ মক্তব জবীকেশের পদ িবন্দনে নিলন্ত হয়াছিল। অপিচ, 
তিনি কাম অর্থও অক চন্দনী।দ বিষয় সেবাকে হণ্বজ্জনাশ্রণা বঠি যে জপ হয়। 
সেইরূপ করিল ভগবত এপ কযা টিন, হাহ"৪ ভগবখগ্রনাদ শ্বীকার 


ভেতু ম হইছিল, হিস এচ্ছায় হস নাই ॥ 


শান্ত প্র্ল অর্দীদাযুন্ড এই বৈণী ভন্িকে কোন কোন পত্ডিতেরা 
মর্ধযাদামার্গ বলিয়া উল্লেখ করিনাচছেন ॥ ১৩০ ॥ 
| * ॥ ইতি বৈশী ভক্তি মার্গ প্রকরণ ॥ * ॥ 
অথ রা'গান্তগ! | 
ব্রজবাসি জনার্দিতে শ্কাশ্য রুপ বিরাজদান! নে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা 
ভক্তি কহে। এই নাগান্মিকা ভক্তিব অনথগঞ। যেভক্কি, তাহার নাম রাঁগাঙ্থগ! 
ভক্তি ॥ 


এই রাগানগা ভক্তির পরিজ্ানার্থ, গ্রথমন্ঞ রাগাতিকা ভদ্বি কথিতহইতেছে ॥ 
ইঞ্টে অর্থাৎ অভিলাধিত বস্ততে যে স্বাভাবিকী পরদ আবিষ্টতাঁ অর্থাৎ প্রেমময় তৃষ্ণা 
তাহার নাম রাঁগ, সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্নিকা ভক্তি, কহে ॥ ১৩১ ॥ 
সেই রাগাতিিকা ভক্তি কামরূপ ও সম্বন্ধরূপা ভেদে ছুই প্রকার হয় ॥ ১৩২ ॥ 


৯২ তক্তিরসাম্‌তগিদ্কুঃ হয় লঘরী ) 





সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দিধা ॥)১৩২ ॥ 
তথাহি সপ্তমে। 

কামাদ্দেষাস্তয়াৎ স্নেহাদযথা তক্য্যেশ্বরে মনঃ | 
আবেশ্ট তদঘংহিত্বা! বহ্বস্তর্দগীতিং গতাঃ ॥ ১৩৩ ॥ 
কামাদেগাপ্যো। ভয়াকংসো! দ্বেষাচৈদ্যাদয়োনৃপাঃ 
সনবন্ধাফয়ঃ স্েহাদ যুপং ভক্ত বয়ং বিভো ইতি ॥ ১৩৪ ॥ 





সপ্তম শুন্ধে যথা ॥ 


নারদ যুবিঠিরকে কহিলেন মহারাজ ! বহু বহু বান্তি ভক্তি অনুসারে কাম, 
দ্েষ, ভয় অথবা ্েহ হেতু ভগবান্‌ পরমেশ্রে মনোনিবেশ করিয়া কামাদি 
নিমিত্ত মনোমীলিনা বিসর্জন পুরঃসর ভগবদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৩৩ ॥ 


ইহার প্রমাণ, এই গোপীগণ কাম হেতু, কংস ভয় হেতু, চৈদ্যাদি নরপতির ছেষ 


হেতু, যাদবগণ সম্বন্ধ হেতু, তো মরা স্মেহ হেতু, এবং আমরা ভক্তি হেতু তাহার 
গতি প্রাপ্ত হইয়াছি॥ 


তাৎপর্ধ্য। উন্নিথিত পদ্যে গোঁপিগণ ও যাঁদবগণের যে আবেশ বর্ণিত 
হইয়াছে, ইহা! পূর্বরাগজনিত, জানিতে ক্ইবে ॥ ১৩৪ ॥ 


এই শরঁকার শ্রীকুষেঃ মনৌনিবেশ করার বহু বহু অঙ্গ সত্ববে এখানে কাম ও 
সমব্বমাত্র গ্রহণের কারণ এই যে, আন্ুকুলোর অভাব হেতু ভয় এবং দেষ পরিত্যক্ত 
হইয়াছে, আর স্নেহ শব্ধ যদি সখ্য বাঁচি হয়, তাহা হইলে ইহা বৈধী ভক্তির মধ্যে 
পরিগণিত হইবে, স্থতরাঁৎ রাঁগাস্থুগাতে তাঁহার উপযোগিত। নাই, কিস্বা যদি শ্রেহ 
এই শব্দটা গ্রেম বাঁচক হয়, তাহা হইলে সান তক্তির মধ্যে তাহারও কোন 
উপযোগিতা নাই ॥ 


আমরা ভক্তি নিমিত্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, এস্থলে ভক্তি শবে বৈধী ভক্তিই বলিতে 
হইবে, ইহা রাঁগান,গ| বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না ॥ ১৩৫ ॥ 


( পূর্ব্ব নিভাগঃ ভক্তিরসাঁঘতসিন্ু ॥ ৯৩ 





আনুকৃল্য বিপর্ধ্যাসান্তীতি দ্বেষৌ পরাহতৌ। 

স্নেহস্ত সথ্যবাচিত্বা দ্বৈধিভক্ঞযনুবর্তিতা | 

কিন্বা প্রেমাভিধায়িত্বাম্নোপযোগোহত্র সাধনে | 

ভক্ত্যা ব্যমিতি ব্যক্তং বৈধী ভক্তিরুদীরিতা ॥ ১৩৫ ॥ 

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং | 

তদ্ধক্গকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণাঁকোপমায়ুষোঃ ॥ ১৩৬ ॥ 

ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যাস্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ| 

কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারপ্যাভাসং মজ্জন্তি ততমুখে ॥ ১৩৭ ॥ 
তথাচ ব্রঙ্গাণ্ড পুরাণে। 

সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যন্ত্র বসন্তি হি। 

সিদ্ধ ব্রহ্গস্থখে মগ্ন দৈত্যাশ্চ হরিণা হত! ইতি ॥ ১৩৮ 





ব্থ বহু বাক্তি তদগতি লাভ করিয়াছে, এই সন্দেহান্তর উপস্থিত হওয়াস 
্রন্থকর্তা এ সন্দেহ ভঞ্জন হেতু কহিলেন ব্রন্ধে এবং শ্রীকষেঃ পরস্পর একতা 
হেতু শক্রগণ ও প্রিয়বর্গের যে এক গ্রাপ্য কথিত হইয়াছে, তাহার 'প্রভেদ্‌ 
এই যে। শুর্ধ্যে এবং হৃর্ের কিরণে অর্থাৎ হুর্ধ্য ও কিরণ বস্ততঃ ছুই এক পদার্থ 
হইলেও ইহাতে যেমন পরম্পর অঙ্গাঙ্গী ভেদ লক্ষিত হয়, তদ্প শ্রীককষে ও ব্রচ্ধে 
প্রভেদ জানিবে, শক্রগণ কিরণস্থানীয়, ত্রন্গে গতি প্রাপ্ত হয়, আর প্রিঘবর্গ সছর্যয 
স্থানীয়, শ্রীরুষণে গতি লাভ করেন ॥ ১৩৬ ॥ 


অরিগণের ব্রহ্মতেই গতি হয়, গ্রন্থকার এই,বিষয় বিস্তার করিতেছেন! ভগবান 
হরির রিপুবর্গ প্রায়ই ব্রদ্ধেতে লয় প্রাপ্ত হয়,তস্মধ্যে কেহ কেহ সাকপ্যাভামলাত 
করিরাও সেই সুখেই অর্থাৎ অরন্ধ-স্ুথে নিমগ্ন হইয়া থকে | ১৩৭ | 


৯৪ ভক্তিরসাম্‌ তসিন্ধুঃ ২য় লহরী) 





রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজন্তো ব্রজস্ত্যমী ৷ 

অজ্যি পন্নন্থধাঃ প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়া জনাঃ ॥ ১৩৯ ॥ 
তথাহি শ্রীদশমে | 

নিভৃত মরুন্মনোক্ষ দৃঢ় যোগযুজো হৃদি 

যন্দুনয় উপাসতে তদরয়োপি বমুঃ ম্মরণাৎ । 

কিয় উরগেক্্রাভৌগ ভূদণ্ড বিষক্তধিয়ে! 

বয়মপি তে স্মাঃ সমদৃনো্ষি, মরোজন্ধাঃ | ১৪০ 


শশী শশী শট শ্ািীপাীপিপীগসপাপিপ পপস্পহাজিজপ সপ 


ত্রঙ্গীও পুবাণেও বলিয়াছেল। 


সিদ্ধগণ ৪ ভগবান হদুস্ট ্ুক নিহত দৈভাগণ তঙ্গত্ুখে নিআগ্প হইয়া! যে 
সিদ্ধলোকে বাম করিভেছেন, সেই সিদ্ধঃলোক্‌ মাঁঘাৰ পরপারে অবস্থিত ॥ ১৩৮ । 
ভগবৎ প্রিনক্যকিণণেদ বিশেষ গতি লাজ হয়, শ্রন্থকাব এই বিষয় বিস্তার 
পূর্ধাক কহিতেছেন । ভগবানের প্রান দকল কোন অনির্দচনীয় অন্ববীগ 


বশত, তাহাকে ভজন কনিকা প্রেমস্বূপ উহ চিরণপদাযধা লাভ করিয়া 
থাকেন ॥ ১৩৯ ॥ 


দশনন্বন্ধে আাধারে বলিয়াছেন ॥ 


শ্রুতি কহিলেন, হে ভগবন্! প্রাণ, নন ও ইন্দ্রিয় সংদম পুর্ধক দুট 
যোগযুক্ত মুনিগণ আপনার মে তঙ্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন, শক্রগণ অনিষ্ট 
চেষ্টায় আপনার স্বরূপ ম্মর্ণ কদিরাও শাহাই প্রাপ্ত হয় ; অপরিছিন্ন যে আপনি 
আপনাকে পরিছম রূগে দশন পুক্ধক বপেন্দ্র দেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে 
বিষক্ত বুদ্ধি কামাস্মা স্ত্রীগণগ তাহ প্রাপ্ত হয় এবং শ্রত্যভিমানিনী দেবতা! রূপ 
আমরা তত্সদৃশ হইয়াও আপনার পাদপস্স স্থুথে ধারণ করত তাহাই 
প্রাপ্ত হই ॥ ১৪০ ॥ 


(পুর্ব বিভাগঃ ভক্তিরসাগ তসিদ্ুঃ। ৯৫. 





তত্র কাঁমরূপাঁ ॥ ১৪১ ॥ 
সা কামরূপা সম্ভোগভৃষগং যা নয়তি স্বভাং। 
যদস্তাং ককধ্ণসৌধ্যার্থদের কেবলগলামঃ ॥ ১৪২ ॥ 
ইয়ন্ত ব্রঙ্গদেবীপু স্গ্রসিদ্ধা বিরাজতে | 
আপাং প্রেম বিশেষোদ্” ওঃ কামপি মাধুরীং । 
তততৎ ক্র'ড়া নিদানত্বাৎ বাস ইভাচাতে বুধৈ ॥ 
তথাঁচ তন্ছে। 
প্রেমৈৰ গোঁপরামানী কান 


ইাগশন গুথামিভি ॥ ১৪৩) 


মন 
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তন্মধো কামকগা ঝা ॥ 
তাৎপর্যা। এগ্বানে কাম শক আপিনাহ আন্টি বিষয়ক বাগময় প্রেম 


বিশেষ বলিয়! জানিতে হবে ১২১৭ 


দেভ্ত সস্তোগভিধ্াকে গ্রেমনয় ভাগ গদিখভ কার) আহার নাম কীম- 
রূপা ভক্তি, যেহেতু এই কামবপা ভক্ততে কেবল ক্ুষ্চন্গখের নিমিন্ত উদ্যম 
দেখ যায় ॥ ১৪২ ॥ 


এই স্ুগ্রসিদ্ধা কামন্ুপাতক্তি কেবল ব্রজদেবী সকলেতে বিরামীনা, ইহাদিগের 

এই বিশিষ্ট প্রেম কোন অনিববচশীয় মাধুবী প্রাপু হইয়া ঘেই সেই ক্রীড়ার 

কারণ হয় বলিয়া পণ্ডিতের! এই প্রেম বিশেষকে কাম শব্দে উল্লেখ'করিয়া খাকেন॥ 
তন্্রেও বলিয়াছেন ॥ 


গোপিক্াদিগের প্রেমই কাম বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৪৩ ॥ 


এই কারণে উদ্ধবাদ্ি ভগবানের গ্রিয় তক্তগণ গোগীদিগের এই প্রেম 
বিশেষকে প্রার্থনা করিয়াছেন ১৪৪ | 


৯ ভিরসাম্‌তসিন্কুঃ। ২য় লহ্রী) 





কামপ্রায়া রতিঃ কিন্তু কুজায়ামেব সম্মতা ॥ ১৪৫ ॥ 
সন্ধক্রপা ॥ 

ষন্বন্ধরূপা গ্রোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমাদিতা । 

অত্রোপলক্ষণতত্বা বৃষ্তীনাঁং বল্পভা মতাঃ ॥ 

যদৈশ জ্ঞনশুন্যত্বদেষাং রাগে প্রধানতা ॥ ১৪৬ ॥ 

কামসন্বন্ধৰূপে তে প্রেমমাত্র স্বর্ূপিকে । 

নিত্য দিদ্ধাশ্র্ তয়া ত্র সম্যণ, বিচারিতে ॥ 

রাগাতিনকার! ছ্ৈবিধ্যাদ্বিধারাগানুগ! চ সা। 

কামানুগাচ সন্বন্ধানুগাতেচি নিগদ্যতে ॥ 


কিন্তু ব্রজহন্দরীদিগের গ্থায় শুদ্ধপ্রেমের অভাব নিমিত্ত, কুজাদিতে 
ঘে রতি দেখা যায় পণ্ডিতগণ তাহাকে কামপ্রায়া (অর্থাৎ অতিকাম ) রতি 
বলিয়া! সন্বতি প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৪৫ ॥ 


অথ সম্ন্ধ রূগা॥ 


গোবিন্দে পিতৃত্বাদি অভিমানই অর্থাৎ আমি শ্রীরু'্চর পিতা, আমি শ্রীকৃষে্র 
আতা, ইত্যাদি মননই সম্বন্ধরূপা ভক্তি । বৃঞ্চগণ সম্বন্ধ মাত্রে শ্রীকষ্ণকে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন এই উক্তি প্রঘুক্ত এখানে বুষ্ শব্ধ উপলক্ষণ মাত্র, এতদ্বারা গোপগণ- 
কেও গ্রহণ কবিতে হইবে, কারণ ঈশ্বরত্ব জ্ঞানশৃন্ত হেতু গোপগণেরও রাগাত্যিকা 
ভক্তিতে অধিকার আছে ॥ ১৪৬ 


শ্রেম মাত্র শ্বরূপ কামরূপা ও সন্বন্ধরূপা ভক্কিদ্বর নিত্যসিদ্ধ ।নন্দ 
ঘশোদাদিগকে আশুয় করিয়াছে বলিয়া এই সাঁধনভক্তিপ্রকরণে তাহাদের 
বিচারের কোন আবশ্যক নাই ॥ 

রাগাত্সিকা তক্তি ছই প্রকার যথা ফামরূপা ও অন্বন্ধরূপা, এই 
রাগান,গ! ভক্তিও ছুই প্রকার, যথা কামান,গা ও সম্‌ন্ধানগা কামান,সারে 
নখ প্রত্যাশায় যে ভক্তি তাহাকে কামান,গা ভস্ক্তি বলে, আর কোন একটি 
সমন স্থাপন করিয়া সেই ভাবে যে ভালবাসা তাহাকে সম্বদ্ধান,গা ভক্তি বলে! 


বিজ্ঞাপন ও নিয়মাবলী 


আআ চি 


শ্রীতগবৎ ক্কপায় এই ক্ষুদ্র ভক্তি পত্রিকাখানি সদয় হইতে সুুয় মফ+ন্থল- 
স্থিত গণ্য মান্ত মদাশগ় ভন, মহৌপপগণের নিকট অতীব যদ্রের অহিণ্ত গভ 
চারিবর্ষ কাল খাবৎ চলিঘ। আমিতেছে, কিন্ত এ পর্যাস্ত ইহার মধ্যে কোন 
বিজ্ঞাপনাদি গ্রহণ কর! হয় নাই। এক্ষণে পৃর্াপর বছগণ্য মানত বাক্তিগণের 
অনুরোধে ঘিথিতেছি ঘে, ঘ্দি কেহ এই পত্রিক! মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহা! হইলে প্রথম ও শেষের কডারিৎ পৃষ্টা ব্যর্তীত পৃথক 
স্থালে স্বীয় শ্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে গারেন। 


খম। 


ব্য 
তয়। 
৪র্থ। 
€ম। 
৬ট। 


খন 


যম । 
মম 


৯ম 


বিজ্ঞাপনের চুক্তির দর । 
পপ ও 8 ই শসা 
এক বৎসর অর্থা১ বাবো মাসের জন্ত ১ এক পৃষ্ঠার দর ২৫২ 
টাকা । 
ছ্ মাসের জন্য এক পৃষ্ঠার দর ১৫২ পনর টাক! । 
তিন মাসের জন্ত এক পৃ্ঠার দর ১৭২ দশ ঢাকা। 
এক মাসের জন্য এক পৃষ্ঠার দর ৫২ পাঁচ টাক|। 
অর্থ পৃষ্ঠা দিতে হইলে উপরের দরের অদ্দেক বুঝিতে হইবে। 
এক্কেবারে ভিমাই ৮ পেজ অর্থাৎ এই ভক্তির চারিখানা পাতার 
ছুই পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলে প্রতি মানে প্রতি হাজার সংখ্যায় 
১৯৬ টাকা ছিপাকে গড়িয়ে)... ৃ 
ধদি প্র ডিমাই আট পেন প্রতি হাক্গার লিজে হ।পাইয়া আমার 
নিকট ফেবল ভক্তি মধ্যে বাঁধিয়া দিতে পাঠাইয়া দেন, তাহা 
হইলে তাহার প্রতি হাঙজার বাঁধিয়া মুল্য শ্তন্্র ২২ ছুই টাক। 
হিসাবে প্রতি মানে পড়িবে। ইংরাজি বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা 
হয় না। 
বিজ্ঞাপনের লেখ। স্পষ্ট ও এক পৃষ্ঠা হওয়া আবঠ্যুক । 
বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপন দাতৃগণ টাকা ও বিজ্ঞা-: 
পনেকু কপি সক্ি কার্যালয়ে পাঠাইবেন। 
বিশেষ অন্ান্ত বন্দোবস্ত পত্রদ্ধারা বা সাক্ষাৎ মতে করিতে 
হয়। টাকা কড়ি পত্রাদি ম্পাদকের নামে পাঠাইফেন।" 
. অম্পাদক-শ্রীদীনবন্ধু বেদান্ত । 
ভক্তি কাধয।লয়--ছাওড়া। কৌড়ার বাগাশ। 


বিশেষ বিজ্ঞাপন । 


০ (সপ 
ভক্তির গ্রাহকগণ যদি পূর্ব পুর্ব বসরের পত্রিকা লইতে 
চান, তবে অর্ধ মূল্যে পাইবেন। গ্রাহক ভিন্ন অন্যের ১২ টাকা 


লাগিবে। 
জকমাগুল পৃথক লাগিবে, নমূন! একখও্ড %* আন! 


ভক্তির নিয়মাবলী । 


১। ভক্তি মাসিক পত্রিকা, প্রত্যেক মাসে মাসে বাহির হয়, ইহাতে 
ভক্তের জীবমচরিভ, জ্ঞান, ভক্তি ও বিবেক বৈরৌগ্য উদ্দীপক গদ্য পদাময় 
প্রবন্ধ থাকিতেছে কোন প্রকার বিদ্বেষ বা পরশিশ্দ। ও শাক্ীয়তার. বিরুদ্ধ 
প্রবর্ধ কিন্ত দূমালোচনা প্রকাশ হইবে না। 

২। পত্রিকার গ্রাহক ডিল অনোর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশ হয় না! 

ও। মামের প্রথমেক্ট প্রবন্ধ পাঠাইতে হয়। প্রবন্ধ পরিস্কার রূপে 
কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখ! থাকা চাই। 

ও। পত্রাদি পম্পাদকের নমেই পাঠহিতে হত। 

হ 1 নমুনা চাতিগে ৪ আনার টিকিট পাঠাইতে হয়, গত্দোন্তর চাছিলে 
রিপ্লাই কার্ড লিখিতে হয়। 

৬; বাধিক মুল্য ডাকমাশ্ুল মহ ১২ টাকা মাজ। 


ৃ সম্পাদক" 
২ এখান লিল শ্রীদীনবনু বেদান্তরত্ব, 
হাওড়া কৌডার বাগান । 
কানন । 
গেস্ক-গ্রন্থ।) 
মুলা মমর্থ পক্ষে ।* আন। অসমর্থ পক্ষে 1/ আনা । 


কাননের--সমহা আয় গরীবের মেবায় অর্পিত। 

কানন-_ৰিবিধ সাময়িক পত্র ও হুধীগণ কতৃক প্রশংপরিত, ধর্ম ও নীতি 
রণ গ্রবন্দ পুস্তক। 

*ভি"র ভক্ত গ্রাহকগণকে, %১৭ ঘুল্যে এক এক খানি 'কানন' প্রদত্ত 
হইবে ₹ গ্রহণেচ্ছুক ভক্ত নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্রাদি পাঠাইবেন |. 

সেনামুণী গো: ] প্রীরসিকলাল দে, 

( জেলা বাকুড়া), দোনামুখী-গরীব ভাগডার। 


